টভ 


(৪৬ 


তর ও নু 


৫, হটঈনার্ঁ 


এ 


জ্রীগৌন্বাঙগ ॥ 


গ্রশ্থকার প্রণীত 


নদীয়া-কাহিনী 


(দ্বিতীয় সংস্করণ ) 
পরিশোধিত ও পরিবদ্ধিত নৃতন বৃহৎ সংস্করণ । 
প্রাচীন ও আধুনিক নদায়ার অপুর্ব বৃত্তান্ত | 
প্রবীণ সাহিত্যাচাধ্য 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় 
লিখিত মুখবন্ধ সংবলিত। 
একাধারে উপন্যাস, ইতিহাস স্রখপাঠা সাহিতা । 


উৎকৃষ্ট কাগজ, সুন্দর বাধাই, মনোরম চিত্রাবলণ । 
স্বজন প্রশংসিত সুবৃহত পুস্তক । 








সপটরূনদ আকুষুচ হকের ভাগনত অব । 


চারিশত বংসর পনের আঙ্গেত একানি ছিন্রপট হইত গৃভাত, কুঙ্ষঘাটা 


বাজবাটাতে সারশ্গিত চির প্রতিলিপি। 


আ্সীল্াঙ্গঃ 


সান্তা 


কলিপাবন, পতিত-তারণ, ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভুর পৃতলীলা-গ্রন্থ 





শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত 


প্রকাশক-__শ্রীকেশবচন্্র চৌধুরী 
সিটাবুক সোসাইটী 


৬৪ নং কলেজ স্টাট, কলিকাও. 





সন ১৩১৮ বঙ্গাব্দ 


মুল্য--আট আন! মাত্র । 





বিমল জীবনে 


এই গ্রস্থ-বর্ণিত মহাপুরুষের 
পৃভ চরিজ 
সর্বদা প্রতিফলিত দেখিয়াছি 


আমার সেই 


ইহ জীবনের প্রত্যক্ষ দেবতা 





চি প্র 
নিবেদন 
কিছুদিন পূর্বে যখন নদীয়া-কাহিনী পুস্তকথানি লিখিতে আরম্তব 
এরি, তখন তদঙ্গীভূত করিবার নিমিত্ত নবন্ীপচন্ত্র প্রচৈতন্যদেবের এই 
জীবনীকথ! সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু নদীয়া-কাহিনীর কলেবর শ্বতঃই 
ৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় আমার পরম শ্রদ্ধাম্পদ হিতৈষী সাহিত্যগুরু, সর্বজন- 
মান্য সাহিত্যাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকার মহাশয়ের অভিপ্রাগ্ানযায়ী 
ইহা হইতে কোন কোন স্থল উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য- 
দেবের জীবনচরিত লিপিবজ্ধ করিয়া দিই। তদবধি মাথার উপর দিয়া 
কত শোক তাপের ৰঝঞ্কাবাত বহিয়। গিয়াছে, ইহ! আর ছাপিবার অবসর 
পাই নাই, এত দিনে শ্রুগৌরাঙ্গের ইচ্ছায় ইহা প্রকাশিত হুইল । 
বল! বাছুলা, শ্রীগৌরাঞগগলীলার কয়েকটা স্থুল কথামাত্র অতি সংক্ষেপে 
ইহাতে বগিত হইয়াছে, নতুবা তাহার ঘটনাবহুল, প্রেমময় জীবনের 
দৈনন্দিন ঘটনাবলী যথাযথ লিপিবুদ্ধ করিতে হইলে একটি মুদীর্ঘ 
জীবনেও উহা সম্পন্ন হইতে পারে কিনা, সন্দেহস্থল। মুঞ্রি ছার 
শ্ীটৈতন্তলীলার ব্যাসাবতার গ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন -- 
“টত্তন্য কথার আদি অস্ত নাহি জানি ' 
যে-তে-মতে চৈতন্তের যশ সে বাখান ॥ 
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়। 
যত দূর শক্তি তত দূর উড়ি যায় ॥ 
এই মত চৈতন্যের যুশের অন্ত নাই। 
যার যত শক্তি কুপা সবে তত গাই 1” 
আজ শ্রগৌরাঙ্গদেবকে শ্রচৈতন্তভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, 


1১/০ 


প্রচৈতন্তমঙগল প্রভৃতি সর্ধজনমান্ত অমূল্য গ্রস্থরাজি-চিজ্িত আলেখ্যের 
অনুকরণেই চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, জানি না “সাড় নকলে 
আসল খান্তা হইয়াছে কি না?” 

উননিত্যানন্দবংশাবতংদ পরমভাগবভ, পিতাগ্রগণ্য, প্রভূপাদ 
অতুলরুষ্ণ গোম্বামী মহাশয় দেবচরিত্র বর্ণনে আমার অক্ষমতা দেখিয়া» 
কপ! করিয়া এই পুস্তকের “ভূমিকা” লিখিয়া ইহার অসম্পূর্ণতা পূরণ 
করিয়া দিয়াছেন, ইহার নিমিত্ত আমি চিরদিন তাহার নিকট খ্ণপাশে 
দ্ধ রহিলাম। ভরসা করি, শ্রীককষ্ণ প্রেম বিতরণের যথার্থ অধিকারী ও 
নিদ্দেশিত পরিবেষ্টা সিদ্ধবংশের ভাবুক লেখকের লেখনী-প্রস্থত এই 
“ভূমিকা” ভজ্ের প্রাণে ভাবোচ্ছরস আনিয়। দিবে। 

আমার প্রিয়ন্হদ্‌ প্রথিতনামা যশস্বী চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ননলাল 
বস্থ মহাশয় তাহার অস্কিত “গকুড় ্তস্ভের নিয়ে ভাবািষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গদেব” 
নামক চিত্রখানির প্রতিরূপ এই পুস্তকে মুদ্রাঙ্কন করিতে সম্মতি দিয়া 
আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন। পুন্তকস্থ ন্তান্ত চিত্রীবলী সংগ্রহের 
নিমিত্ব' আমি আমার পরম দ্েহাম্পদ চিত্রশিল্পী শ্রীমান গিরিজানাথ 
দে চৌধুরী ও প্রমান অকুণচন্জ্র দে চৌধুরীর নিকট খলী। *পুরীপথে 
শ্রচৈতন্যদেবের ভ্রুতগমন” চিত্রখানি আমি “উৎকলে শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত” 
লেখক সাহিত্যানছরাগী, ভূতপূর্ব বিচারপতি, মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদা- 
চরণ মিত্র মহাশয়ের কৃপায় প্রাণ্ড হইয়াছি, আমি ইহাদের সকলকেই 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 

অক্ষম হইয়াও ভ্চৈতন্তচব্রিত লিখিতে যাওয়া! প্রগল্ভতা। জানি, 
কিন্তু লোভ বড় ছুর্দমনীয় রিপু, আমি কর্্ময় সংসারে শাস্তির লোভেই 
এই ছুক্ধহ কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; দেবচরিত্র যথাষথ বর্ণন1 করিতে না! 
পারিলে জনসমাজে লক্জা! পাইতে হইবে, একথ চিন্তা করিবারও অবসর 


পাই নাই, প্রাণের আবেগে যেমন তেমন করিয়া ইহা! সম্পন্ন করিয়াছি 
মাত্র ভবে ভরসা আছে,ঞ্ীভগবানের স্থায় গহার ভকতগণও ভাবগ্রাহী, 
ভাষা বা! পদঙ্গীলিত্যের তাহাদের নিকট কোনও মরধ্যাদাই নাই। কি 
ছার জামার এই বিফল আয়াস! ভক্তরা স্থৃকবি প্রীবন্দাবন দান কবি- 
রাজ গোস্বামী ন্থধামাধা প্ীচৈতন্তচরিতামূত লিখিয়াও তৃণ্তি না পাইয়া, 
লিখিয়াছিলেন ১-- | 

“অনন্ত চৈতন্ভকথা কহিতে না জানি। 

লোভে লক্জ! খাএা তার করি টানাটানি 1” 


আমিও লোভের দায়ে লন্জার মাথা খাইয়া যথাশক্তি টানাটানি 
করিয়াছি বটে, কিন্তু অক্ষমত। বশত: সে দেবলীল! যথাযথ বণনা 
করিতে মমর্থ হই নাই, তবে শ্রীগৌরাঙ্গের চবিত্র-মাধূর্্য সুধী পাঠক 
ইহার সকল ক্রুটী মার্জন! করিবেন, ইহাই প্রার্থনা । 


শ্রীগৌরগণান্থগত সেবক 
জ্রীকুমুদনাধ মল্লিক। 


ভাত্র, শুরৈকাদনী 
১৩১৮। 


লু 


ভূমিকা 

১৪,* শের শ্তত ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীর মত পবিদ্ তিথি গৌড়বাসীর 
ভাগ্যে আর ঘটে নাই। এ সর্বদদ্‌গুপপূর্ণা : পূর্ণিমায় আমাদের » 
কালিমাহীন চৈতন্ত-চন্ত্রমা প্রাদৃতূতি হইয়া প্রেষীমূত বিতরণে পৃথিবীর 
পাপ তাপ অপহরণ করেন। 

৪৮ বৎমর মাত্র প্রকট রহিয়া তিনি যে অলৌকিক লীলা করিয়। 
গিয়াছেন, অদ্যাবধি তাহ সম্ধদয়ের আনন্দ বর্ধন করিতেছে,_-তক্তের 
আননদ-সমুদ্র উদ্বেল করিয়া দিতেছে এবং অতি বড় অবিশ্বাসীর অন্ধতমসা- 
বৃত অস্তরও বিশ্বাসের বিমল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে। 

তাহার লোকগাবনী লীলা আলোচনায় প্রবৃত্ত হও, দ্েখিবে, রূপে 
, তিনি কন্দর্পজয়ী,_বিষ্ভায় তিনি দিষ্িজম়ী জয়ী,_বৈরাগ্যে তিনি 
বিশ্ববিজয়ী,__এবং প্রেমভক্তি বিতরণে সর্ববাবতারপরাজয়ী, সর্ব 
বিষয়েই তিনি অপ্রতিবন্ী আদর্শ/ বাঙ্গালিজাতির বিশেধ্‌ ভাগ্য 
যে, এমন যহিমাময় মহাপ্রত্থ তাহাদের দেশে ও তাহাদের জাতিতেই 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। 

শ্রীগৌরলীলার বিশেষত্ব এই,--তাহার অন্তর ৰাহির সংশিক্ষা 
পরিপূর্ণ এবং বিনয়ের বিমোহন বীণা-বঙ্কারে তাহ! মুখরিত। যে 
ভাগ্যবান, তাহা আস্বাদনের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই 
সেই লীলাময়ের জান, বৈরাগ্য ও প্রেমের ভিবেপী-সঙ্গমে প্লান করিয়া 
ব্রিতাপ-তপ্ত জীবন নুস্টতল করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 

যাহারা শ্রীভগবানের ককপাভাজন,াহারা কখন স্বার্থপর কামনা-কিন্ক- 
রের মত একা! একা কোন সামগ্রী উপভোগ করিতে ডাল বাসেন না, 


রর 8৪৬/৩ 


পাচ জনকে বিতরণ করিয়! উপভোগ করিতেই আনম্দ অঙ্ভব করেন। 
আমাদের পরম শুভাশর্তান শ্রীমান কুমুদনাথ মল্লিক ভ্লাইজীবন 
ভক্তবংশে জাত এবং নিজেও একজন অকপট ভক্ত, তাই তিনি এই গৌর- 
লীলার অপ্রাক্কৃত মাধুর্য এক! একা উপভোগ করিয়া গ্রীতিলাভ করিতে 
পারেন নাই, আর পাঁচ জনকেও এই মাধুর্য আত্বাদনের অধিকারী 
করিতে অগ্রসর হইস্জাছেন, বর্তমান গ্রন্থ «গ্গৌরাঙ্গ* তাহারই প্রকট 
প্রমাণ। 

প্ীবিগ্রহের নানা বেশভূযায় বিভৃষিত প্রীমৃষ্তি দেখিয়া অনেকে 
আনন্দ অন্থভব করেন, আবার কেহ বা শ্রীবিগ্রহের “ওলাইবেশ*, 
অর্থাৎ ভূষণশৃন্য সামান্ত বন্্ব ও উত্তরীয় মাত্র যুক্ত বেশ দেখিয়া আন- 
'ন্দিত হইয়া থাকেন। অলঙ্কারের আতিশয্যেগ্রবিগ্রহের প্রীজঙ্গ-মাধুধ্য 
আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, তাই এই ওলাই বেশের উপর শ্রীতিপ্রকাশ। 
শ্রীমান কুমুদনাথের জ্রীগৌরাঙ্গ দেখিয়া আমার সেই ওলাই বেশের 
কথাই প্রাণে জাগিয়া উঠে। ধাহারা আড়ন্বরহীন, অতিরঞ্জনহীন 
জগৌরাঙ্গকে দেখিতে চান, তাহারা প্রমানের শ্রগৌরাঙ্গকে দেখুন, 
তাহাদের আশা পূর্ণ হইবে। শুধু তাহাই নহে, আজিকালিকার অনেক 
ভেকধারী ভগ্ডদের আচরণ দেখিয়া কিন্া৷ তাহাদের ম্বকপোলকল্পিত 
কুৎসিৎ কথা শুনিয়া! ধাহার! মনে করেন, ইহাই বুঝি শ্রীগৌরানের ধর্খ, 
তাহাদের সে সংস্কারও সমূলে উন্ম.লিত হইবে । 

শ্রমান কুমুদনাথ এই পরম মধুর লীলাগ্রন্থ প্রচার করিয়া ধস 
হইলেন, আমিও ইহার ভূমিকা লিখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্ত. 
হইলাম, এখন পাঠকবর্গ পাঠ করিয়। ধন্ত হউন। ইতি 


৪* মহ্স্রনাখ গোত্বামীর লেন, সাদা 
কলিকাত! উগৌরাঙ 


ভাঙ্ব ১৩১৮ উঅতুলকৃষঃ গোস্বামী । 


চিত্রাবলী। 


১1 গক্ুড়ন্তস্তের নিয়ে ভাবাবিষ্ট শ্রচৈতন্যদেব । 


(প্রারস্ত পত্র ) 


চর 
সপরিকর শ্রীরুষ্ণচৈতন্তের ভাগবত্ত শ্রবণপ. 


4 


ও 


ব্রহ্মহরিদাসের ফুলিয়াস্থ ভজনগোফা । 





গৌরগদাধরের সম্মিলিত হস্াক্ষর । 


৬, 
ই 
০০ 


শ্রগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ । 


রি 


শীচৈতন্তের পুরীপথে জ্রতগমন । 


ক 


শ্রীত্ীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ! 
৮। কাশ মিশ্রের উদ্ভানস্থ সিজ্ধবকুল। 


০ 


৯। শ্ীগৌরাঙ্ষদেবের বাবহৃত পু'থী, কমণুলু'ও কাধা। 
টোটাগোপীনাথের প্ীমন্দির ও চটক পর্ধত। 


১৯। ব্রদ্ষহরিদাসের সমাধিমন্দির | 


0 ১১১১১ ০4854535555 


বে ০৯১০ স্টক 


৩ 














আদি লীলা। তি, 
তৃবনৈক নাথ, সর্বজনপৃজা, হরিনামমৃর্ঠি, শ্ীছলান প্ীমৎ 
কৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবে জ্ঞান গৌরবান্িতা নদীয়া ষে সমধিক 
গৌরবান্থিতা হইয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। স্থুরভিকুম্ম চন্দন- 
, লিপ্ত হইলে যেমন অধিকতর মলোহারী হয়, কিন্বা পৃত: সলিলা ভাগীরথী 
পৃণ্য তিথি প্রাপ্ত হইলে যেমন সমধিক মহিমান্থিতা হয়েন, অথবা স্বর্ণ 
মণিমাণিক্য খচিত হইলে তাহার শোভা যেমন শতগুণে বর্ধিত, হয়, বাণীর 
পীঠস্থান ভ্রানগৌরবসম্পন্না নবস্থীপ * প্রেমভক্তির জীবন্তমূর্তি “মহা গ্রদ্ুর 
পবিজ্র পদম্পর্শে ততোধিক মহিমাস্থিতা হইয়াছে। 
মহাপ্রভুর জন্মপরিগ্রহের পূর্বে খৃষ্টায় ত্রয়োদশ শতাবী হইতে 
সমগ্র বঙ্গদেশ তান্ত্রিক আচার ব্যবহারে প্লাবিত হইয়াছিল । পঞ্চ 
মকারের” সাধনায় বঙ্গদেশ তখন বিভোর। সোমরস পান, অকারণ 
পণ্ড হনন, দেবদ্ধিজ্গে অভক্তি গ্রন্ৃতি তখন সংক্রামকরপে বঙঈগছেশ 
গ্রাস করিতে বসিয়াছিল। এই নীরস, ভক্তিহীন ক্রিয়াকাঞ্ড ছুই 
একজন সান্বিকভাবসম্পন্ন ব্যক্তির মনে দারুণ ক্ষোভের কারণ হইয়া 
উঠে এবং তাহারা আকুল প্রাণে সকলকে “জীবে দয়া,” ও পনাষে কচি* 


২ শ্রীগৌরাঙ্গ। 





শিক্ষা দিতে অগ্রসর হন। বিদ্যাঁপতি ও চত্তীদাস ছুই প্রেমিক অমর 
কবি আপনাদের “কোমল কান্ত পদাবলী” রচনা দ্বার! বঙ্গদেশে যে 
প্রেমের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে বহুবর্ষ পরে 
আমর! গ্রীচৈতন্দেবকে লাভ করিয়াছি । সিদ্ধ পুরুষ চত্তীদান যেন 
শতবর্ষ পূর্বের মানসচক্ষে সুন্দরাতিন্থন্দর টৈতন্যদেবকে দেখিতে পাই- 
ফ্লাই কলকণ্ে গাহিয়াছিলেন :_ 
নর কে গো মুরলি বাজায়। 
ঈ্াতি কতু নহে স্যাম রায় ॥ 
ইহার গৌর বরণে করে আলো । 
চূড়াটী বাধিয়া কেবা! দিল ॥* 
শচ্ীদাস মনে মনে হাসে। 
এন্ধপ বা হবে কোন দেশে ॥% 
ভক্ত চণ্ডীদাস শতবর্ষ পূর্বের যে মহাপুরুষের ভাবী আবির্ভাবের আভাষ 
মাত্র দিয়াছিলেন, শত সহস্র বৎসর পূর্বে কলির প্রারস্তে পুরাণকারগণও 
স্পষ্টভাবে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। * 





তদানীন্তন নবদীপ। 
শ্রীচৈতন্যের অবতীর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্বে নর্দীয়ার রাজনৈতিক 
গগন ঘোর তমসাবৃত হয়, নদীয়া তখন গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল 
এবং পাঠান নরপতি মুজাফরশা! গৌড়-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন । 
তিনি কুলোকের কুপরামর্শে হিন্দুগণের উপর, বিশেষতঃ নবহীপ ও তৎ- 
* ইকৃষটৈতন্ত মহ প্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে যে সমস্ত শাস্্ীয় প্রমাণ বৈধব সমাজে 


প্রচলিত আছে, সে গুলি এই পুস্তকের পরিশিষ্টে খাবধ উদ্ধ তহইল। সেগুলির 
ষখার্ধত।:বিচারের ভাঁর পাঠকের প্রতি অর্পিত হইল । 


শ্রীগৌরাঙ্গ ৷ ঙ 


২০২০৮ পপি তপতি তাত পার্পিিসিশী পপ প১পপাপাস্পিসপপাসিসপসপ্পািপিসপ১- ৯ 


সন্পিকটস্থ গ্রাম সমুহের হিন্দু অধিবামিগণের উপর « পরম অন্ঞাচারী 
হইয়া এউঠেন। জয়ানন্দ তাহার সেই সময়ে রচিত চৈতন্তমঙ্গলে এই 
সময়ের একথানি নিখুঁত ছবি দিয়াছেন। তিনি সে সময়ের অবস্থা 
এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন £-- 

“আচস্থিতে নবন্ধীপে হৈল রাজভয়। 

ব্রাহ্মণ ধরিয়। রাঁজ। জাতি প্রাণ লয় ॥ 

নবন্বীপে শব্ধধবনি শুনে যার ঘরে। 

ধন প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে ॥ 

কপালে তিলক দেখে যজ্ঞন্ত্র কাধে। 

ঘর দ্বার লোটে তারে নাগপাশে বাধে ॥ 

দেউল দেহার! ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী । 

প্রাণ ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী ॥ 

গঙ্গান্ান বিরোধিল হাট ঘাট বত । 

অশ্বথ পনপ বৃক্ষ কাটে শত শত ! 

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক ঘবন। ্ 

উচ্ছন্ন করিল নবদ্ধীপের ব্রাহ্মণ ॥ 

ব্রাহ্মণে মবনে বাদ যুগে যুগে আছে। 

বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্ধীপের কাছে ॥ 

গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ । 

নবন্বীপ বিপ্র তোমা করিবে প্রমাদ ॥ 

গৌড়ে ব্রাঙ্ষণ রাজা হবে হেন আছে। 

নিশ্চিন্ত না থাকিও প্রমাদ হবে পাছে ॥ 

নবন্থীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে রাজ! । 

গন্ধব্যে লিখন আছে ধনুর্শয় প্রজ্গা ॥ 





$ শ্রীগৌরাঙ্গ | 


এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল। 
নদীয়। উচ্ছর্ন কর রাজ1 আজ্ঞা দিল | £ 
এইরূপে নদীয়া উচ্ছন্ন করিবার রাজাদেশ পাইয়া মুসলমানগণ নদীয়া 

ধ্বংদ করিতে সাগ্রহে প্রস্তত হইল এবং হিন্বুগণের জাতি প্রাণ নাশ 
করিতে লাগিল। কিন্তু এ অত্যাচার অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, 
মুজাফরের মন্ত্রী হুসেন সাহ মুজাফরের প্রাণনাশ করিয়া! ১৪৯৬ অব্দে 
স্বয়ং গৌড়সিংহাসন অধিকার করেন এবং রাজা হইয়া নবদ্বীপের নষ্ট 
মন্দির, ভগ্ন দেউল প্রভৃতির পুনঃ সংস্কারের অনুমতি প্রদান করেন। এই 
সময় নবদ্ীপের পরিসর অতিশয় বিস্তীর্ণ ছিল। মায়াপুর, বামন পুখুরিয়, 
হাটভাঙ্গা, চৌপাহাস, শিমুলিয়া, মাউগাছি, রাতুপুর, বেলপুখুরিয়া, 
মাজিতাগ্রাম,। আতোপুর, বিদ্যানগর প্রভৃতি বহুসংখ্যক পক্লী ইহার 
অন্তর্গত ছিল) এতদ্যতীত চৈতন্ত ভাগবতে শঙ্খবণিকের নগর, কাংস 
বণিকের নগর, গন্ধ বণিকের নগর, মালাক রপলী, তন্তবায়পল্লী প্রভৃতি 
বহুপল্লীর উল্লেখ দেখা যায়। নরহরি দাস তাহার ভক্তিরত্বাকর গ্রন্থে 
তদানীস্তন্ব নবন্বীপকে অষ্টক্রোশ ব্যাপক বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন । 
চৈতন্য ভাগবতে তখনকার নবদ্বীপের এশ্বধ্য এইূপে বর্ণিত আছে :__ 

“ নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে। 

এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক ন্নান করে & 

ভ্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ । 

সরম্বতী প্রসাদে সবাই মহাদক্ষ ॥ 

সবে মহ। অধ্যাপক বলি গর্বব ধরে । 

বালকেও ভষ্টাচাধ্য সনে কক্ষা করে ॥ 

নানাদেশ হইতে লোক নবহ্ীপে যায়। 

নবন্ীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায় ৪" 





ভ্ীগৌরাঙ্গ । ৫ 


প্পািশর্টী সাসপিস 


এতদ্বারা, নবন্ধীপে সে সময়ে বিদ্যাচর্চার কি প্রকার প্রদার বর্ধিত 
হইয়াছিল, তাহার বেশ আভাষ পাওয়া যায়। সমগ্র নবস্থীপ তখন 
ভক্তিশূন্য জ্ঞানম্প্হীর মত্ত হইয়া এক বিরাট পাঠশালায় পরিণত 
হইয়াছিল । অন্ান্ত পাঠের মধ্যে নবন্বীপে ্ায়ের চচ্চাই তখন বিশেষ 
রূপে চলিতেছিল। ষে তর্কবহুল শাস্ত্র শতবার ভগবানকে স্থাপন 
করিতেছে ও সহশ্রবার প্রমাণাভাবে তাহার অস্তিত্ব থণ্ডন ক্লুরিতেছে, 
সেই শুফ ন্যায় ও সাংখ্য দর্শন তখন নদীয়ার অস্থি মন্জ্া ও শোণিতে 
প্রবেশ করিয়াছে । তখন সহজ কথায় কেহ আর কোন কার্ধা করিতে 
প্রস্তুত হইতেন না। প্রমাণ, যুক্তি ও তর্ক দ্বারা মামাংসিত না হইলে 
কোন বিষয়ই সুসিদ্ধ হইত নাঁ। বিদ্যা, বিদ্া করিয়া তখন সমগ্র 
নবদ্বীপ নগর একেবারে টন্মত্ত । সকলেরই মনের ভাব যে বিদ্যাচর্চাই 
জীবের একমাত্র কর্তব্য । এই সার্বজনীন বিদ্যোম্মাদের সম্মুখে তখন 
পাথিব ও অপাঁধিব আর সমস্ত বিদ্য় লুপ্ত হইতেছিল ; এমন কি মোহময় 
সংসার পর্য্যস্ক উপেক্ষিত হইতেছিল । পুরুষের ত কথাই নাই, স্ত্রীলৌক- 
গণও বিদ্বান স্বামী, -বিদ্বান পুত্র, ৰিদ্বান ভ্রাতা, শিষ্বান জামার্তুর গৌরবে 
গৌক্পৰান্বিতা হইতেন। এইবূপে সহম্র সহস্র লোক সর্ধদ! বিদ্যাচ্চায় 
রত হওয়ায় নবদ্বীপের আরুতি ও প্রকৃতি অন্য নগর হইতে পৃথক হইয়া! 
গেল। বিদ্যাচচ্চার যদিও নদীয়া এইব্দপে তখন সকল দেশের শীর্বস্থান 
অধিকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তৎকালে দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থ। 
অতিশর শোচনীর হইয়া দাড়াইয়াছিল। সাধারণ নরনারী সদাচার- 
্রষ্ট ও ইতর স্ুখাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের তদানীস্তন অবস্থা! সম্বন্ধে 
পদকর্তা বৈষ্ণব দাস এইর্প বলিয়াছেন £-- 


“পৃব্ষষে সকলে মত্ত, নাহি কৃষ্ণ নামতত্ব 
ভক্তিশূন্ত হইল অবনী । 








৬ শ্রীগৌরাজ।. 


বাসি পনি পিপি কি পি পলিশ ০০০ এশপাশীশীশাশীশশি পসা্পিপিসিসা্পাশি 


কলিকাল সর্পবিষে দগ্ধ জীব মিথ্যা রসে 
নাজানয়ে কেবা সে আপনি ॥ 
নিজ কন্যা পুভ্রোৎ্সবে, ধুম ধাম করে সবে; 
নাহি অন্য শুভ কর লেশ। 
যক্ষ পুজে মদা মাংলে নানা মতে জীব হিংসে 
এই মত হ'ল সর্ব্দেশ ॥ % 
দেশের এই প্রকার ভক্তিশন্য শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া 
নদীয়াবাসী জনকয়েক ভক্ত মহাপুরুষ অতিশয় মশ্বেদনা অনুভব 
করিতে লাগিলেন। এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্য অগ্রগণ্য । 
তাহার নিবাস শান্তিপুর, তিনি পৃথিবীতে ভক্তির অভাব দেখিয়া কি 
উপায়ে এই ছুদ্রশার বিমোচন হয়, কিসে আশুধ্বংসের কবল হইতে 
জগৎকে রক্ষা করা যায়, কিসে এই পাপ মোহের অবসান হয়, 
ইহাই তীহার চিন্তনীয় হইল । তিনি বুঝিলেন, ভগবানের করুণাকণ! 
ব্যতিরেকে এ দারুণ ছুর্গতি দূরীভূত হইবে না। আকুলিত হৃদয়ে 
জীবের কণ্যাণার্থ সেই পরছ্:খকাতর' মহর্ষি মহাতপে নিমগ্ন হইলেন। 
তাহার পুত হৃদতরর অকপট প্রার্থনা শীঘ্রই পরম পিতার 
মহাসিংহাসন-সন্গিধানে উপনীত হইল, এবং ভক্তাধীন ভগবান, ব্যাকুল 
ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতৈর মহাকর্ষণে বিচলিত হইয়া কলির প্রভাৰ দমন 
ও জীবের দুঃখ দুর করিতেই যেন সপরিবার নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন । 
শ্রীহট্ে শ্রীবাস, শ্রীরাম পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর দেব, মুরারী গগু ; ব্ুঢ়নে 
হরিদাস রাঢদেশে একচক্রা গ্রামে নিত্যানন্দ ; চট্রগ্রামে পুগুরীক 
বিদ্যানিধি প্রভৃতি মহাপ্রভুর পূর্বেই জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। যদিও 
বঙগদেশের ভিন্ন ভিন্ স্থানে এই সকল উজ্জল মণি আবিভূতি হইয়া দীপ্তি 
পাইতেছিলেন, তথাপি মহা প্রভুর আবির্ভাবের পর নবন্বীপে ইহারা সকলে 


. শ্রীগৌরাঙ্গ ! * ৭ 


মিলিত হন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগথতে এ মিলন এইরূপ 
লিখিরীছেন £__ 

“কলিষুগে সংকীর্তরন ধর্ম পালিবারে । 

অবতীর্ণ হইল প্রভু সর্বব পরিবারে ॥ 

জন্ম লভিলেন সবে মন্তুযা ভিতরে | 

কি অনন্ত, কি শিব, কি বিশ্রিঞি খধিগণে॥ 

ঘত অবতারের পার্ধদ আত্মগণে । 

ভাগবত রূপে জন্ম হইল সবার। 

কৃষ্ণ সে জানেন যার অংশে জন্ম যার ॥ 

কার জন্ম নবর্থীপে কার চাটিগ্রামে। 

কারে! রাড়ে উদ্দেশে শ্রীহটে পশ্চিমে । 

নানাস্থানে অবতীর্ণ হল ভক্তগণ। 

নবন্ধীপে আসি হইল সবার মিলন | 

এই মিলন যমুনা জান্কবী ও স্বরস্বতীর পবিত্র মিলন অপেক্ষা 

স্ন্দরতর, কারণ যঞ্কুন! ধার পদস্পর্লে পৃতবারী, জাহ্বী ধার",পাদোদক, 
স্বরশ্বভী যার ইচ্ছা প্রন্থত, সেই শ্রহরি এই মিলনের মুখপত্র, এ মিলনের 
পবিত্র প্রয়াগ নবদ্বীপ, ও পৃণ্যময় জিবেশী শ্রাইচৈতনাদেব, প্রীপাদ 
নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্য | 








আবির্ভাব । 


১৪০৭ শকে (১৪৮৩ খৃষ্টান্ধে ) যখন নবদ্বীপের রাজনৈতিক গগন 
ঘোর ঘনধটাচ্ছন্ন ও যুসলমানগণের নিদারুণ অত্যাচারে হিন্দুধর্শে র 
অবস্থা অতিশয় ম্লান হইয়া আসিগ্লাছিল ও নবদ্বীপের অধ্যাত্ম আকাশ 


৮ ঃ শ্রীগৌরাজ । 








শপ 


ততোধিক তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখনই যবনের অত্যাচার উপেক্ষা 
করিয়া, ন্যায়াধ্যাপকের কুটতর্কজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, জ্ঞার্নচচ্চার 
চরম ফলস্বরূপ, ধর্্সংস্থাপনার্থ এবং সংসারকে জীবে দয়া শিখাইতে 
ও নামে প্রেম শিক্ষা দিতে শ্রশ্রশচীছুলাল আবিভূতি হইয়াছিলেন। 

শ্রীচৈতন্যের ভাগ্যবান পিতার নাম শ্রীজগন্াথ মিশ্র, পুরন্দর 
তাহার আর এক উপাধি ছিল। তাহার আদি নিবাস শ্রীহট্টে। 
তাহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ ছিলেন। তিনি অধ্যয়নার্থ বাণীর 
প্রিয় নিকেতন নবদ্বীপে আগমন করেন এবং পাঠ সমাপনাস্তে 
নবদ্বীপবাসী নীলাণ্বর চক্রবর্তির সর্বস্থলক্ষণা কন্যা “শাস্তমুর্তি 
শচীর্দেবীর” পাণিগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপের যে পল্লীতে শ্রীহট্রপ্লগণ 
বাস করিতেন, সেই পল্লীতে বসতি স্থাপন করেন। 

শচীর গর্ভে জগন্নাথের পরপর আটটা কন্য। জন্ম পরিগ্রহ করেন, 
কিন্তু সকলেই অন্ন বয়সে গতায়ু হয়েন। শিশু কন্যাগণের শোকে 
যখন ত্রাঙ্গণদম্পতি খ্রিয়মাথ তখন তাহাদের একটা পুত্র সন্তান 
জন্মগ্রহণ কুঁরেন। পিতা আদর করিয়া এই রূপঝ্ন পুজ্রের বিশ্বরূপ 
নাম রাখেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই পুত্র সর্বশান্্াদিতে উত্তমরূপে 
ব্যুৎ্পঙ্গ হয়েন। বিশ্বূপের যোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে শ্রনিমাই 
জন্ম পরিগ্রহ করেন। 

যে শুভ নিশিতে চৈতন্দেব জন্ম পরিগ্রহ করেন, সেটা স্ুনির্খল 
ফাল্তনী পূর্ণিমা এবং যে শুভ মুহূর্তে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়়েন, তখন চন্্র- 
গ্রহণ হইয়াছিল, স্তরাং সমগ্র হিন্দস্থান তখন চিরপ্রচলিত প্রথা- 
নুযায়ী দানধ্যানাদি সৎকর্ম রত এবং মঙ্গলস্থচক হুলুধ্বনি ও হরি- 
ধ্বনিতে তখন সমস্ত নদীয়। মুখরিত। শ্র/ীচৈতন্ত ভাগবতে এ 
সময়ের এইবপ বর্ণনা আছে £-- 





শ্রীগৌরাঙ্ক । ৯ 


পঅনস্থ ত্রহ্মাণ্ডে যত আছে হুমঙ্গল। 
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিল সকল ॥ 
সংকীর্তন সহিতে প্রস্থুর অৰতার । 
গ্রহণের ছলে যাহা করেন প্রচার ॥ 
ঈশ্বরের ক্র বুঝিবার শক্তি কার । 
চশ্ব আচ্ছাদিল বাহু ঈশ্বর ইচ্ছায় ॥ 
সর্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ । 
উঠিল মজল ধ্বনি শ্রীহরি কীর্তন ॥ 
অনস্ত অর্ব,দলোক গঙ্গান্নানে যায়। 
হরিবোল হরিবোল বলি সবে ধায় ॥ 
হেন মতে প্রত্তর হইল অবতার । 
আগে হরি সংকীর্কন করিয়া প্রচার ৪” 

এইকপে অনন্ভকগনিঃশত হরিধবনির অধো, “সিংহ রাশি, 
সি'হলগ্র উচ্চ গ্রহগণে, ষড়বর্গ অগবর্গ, সর্বসশুতক্ষণে ক্তগন্নাথ ,মিশ্রের 
নবদ্বীপন্থ ভবনে, নিশ্বমূলস্থ সৃতিকাগূহে, শ্রীগৌরাঙগ ভৃষিষ্ঠ হইঈলেন। 
শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে অন্বৈতাদি বৈষ্ণবগণ তৎকালোচিত প্রথান্থ্যারী 
স্থতিকাগারে হবিদ্রা ও দিন্দুরাদি প্রেরণ করেন! কথিত আছে, 
একদ1| অছ্ৈতাচার্ধা যখন গঙ্গান্নান করিতেছিবেন, তখন একটি 
তুলসী পত্রকে স্রোতের প্রতিকূলে ভীসিঙ্না বাইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য 
জ্ঞানে তিনি উক্ত পত্রের অস্থসরণ করেন । উক্ত হুলসীপজ্ঞ ক্রমে উত্তরা- 
ভিমুখে নবন্বীপের ঘাটে অবগাহুমানা! শচীদেবীর গর্ভ স্পর্শ করে। 
শচীদেবী তখন গর্ভবতী ছিলেন, সুতরাং ভক্তরা আচাধ্য এই 
অলৌকিক ব্যাপারে বুঝিতে পারেন যে, শচীর গর্ভে ভগবানের 
আবির্ভাব হইয়াছে । তাই তিনি শাস্তিপুর হইতে আসিয়া জগরাখ 








১০ প্রীগৌরাঙ্গ । 


মিশ্রের বাসভবনের নিকট স্বীয় আবাস নির্শখাণ করেন এবং শ্রীগৌ- 
রাঙ্গের ভূমিষ্ঠ হইবার কালে স্বীয় পত্তী সীতাদেবীকে স্থপ্িকাগারে 
প্রেরণ করেন। অধবৈত-গৃহিণীই, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র, তাহাকে 
ডাকিনী, পিশাচ, ও অপদেবতার কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা) করিতে তাহার 
“নিমাই” নাম রাখেন । পরবত্ত। জীবনে অসংখ্য ভক্ত কর্তৃক সহত্র নাষে 
আখথ্যাত হইলেও, স্ৃতিকাগৃহের এই আদরের নাম তাহার প্রিয্জনে 
একদিনও তুলে নাই । জগন্নাথ অগ্নপ্রাশনকালে পুত্রের নাম রাধিলেন 
*বিশ্বস্তর”, উপনয়নকালে তাহার আর একটী নাম হইল “'গৌরহরি, 
তক্তগণ তাহার ভ্রীগৌরাঙ্গ” নাম রাখিয়াছিলেন এবং তাহার সর্বশেষ 
নাম হইয়াছিল প্রীকুষ্ণচৈতন্য।” 








শৈশব । 


শচীছুলাল পিতৃগৃহে শুক্ুপক্ষীয় শশীকলার স্তাগ্প দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইছে লাগিলেন। প্রথমে হামাগুড়ি দিতে শিখিলেন, ক্রমে বয়ো- 
বৃদ্ধি সহকারে এক আধটু পাদচারণা শিক্ষা করিলেন এবং সর্বদা 
মায়ের সহিত খেলা করিতে লাগিলেন । টৈতন্তমঙ্গলে এই সময়ের 
এইরূপ বর্ণনা আছে -- 
“ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাদে ক্ষণে খটি করে। 
ক্ষণে কোলে, ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে ॥ 
শচীমার স্তনধুগে ছুই পা! বাখিয়ে। 
সোণার লতিকা দোলে যেন বায়ু পেয়ে 0” 
এই অলৌকিক সুবর্ণলাঞ্িত, সুউজ্দল বর্ণশালী, সুঠাম গঠন, 
ও মনোহর ভঙ্গিম।শালী সর্বাঙ্গহন্দর অপ্রাক্কৃত শিশুটা ঠিক অন্তান্ত 


প্গৌরাঙ্গ ৷. ১১ 











শিশুর মত ছিল না। শিশু ক্রন্দন করিতেছে, কিছুতেই প্রবোধ 
মানিতেছে না, সহস্র চেষ্টা, সহস্র যত্ব বিফল হইয়া যাইতেছে, তখন 
একবার হরিধবনি কর, শিশু অমনি উতকর্ণ হুইয়া শুনিবে, মায়ের 
ক্রোড়ে স্থির হইয়া রহিবে। যথা। চৈতন্ত ভাগবতে £__ 

“করাইতে চাহে প্রভু আপন কীণ্তন। 

এতদার্থে করে প্রস্ু শয়নে রোদন ॥ 

যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ । 

প্রভু পুনঃ পুনঃ করি করয়ে ক্রন্দন ॥ 

হরি হরি বলি যদি ডাকে সর্বঞ্জনে | 

তবে প্রভু হাসি চান শ্রীচজ্দ্র বদনে। 

জানিয়ে প্রস্তুর চিত্ত সর্বক্তন মিলি। 

সদাই বলেন হবি দিয়া করতালি ॥ 

আনন্দে করয়ে সবে হরি সংকাত্তন। 

হরিনামে পুর্ণ হইল শচীর ভবন ॥” ॥ 

নিমায়ের আর একটা অপ্রাকৃত গুণ এই ছিল বে, তাহাকে খক্রাড়ে 
লইলে শরীর আনন্দে পুলকিত হইত। স্পর্শে আনন্দ ত হইতেই পারে 
তাহাকে দর্শন করিলেও প্রাণ আনন্দে বিভোর হইত । শতবার সহম্রবার 
দেখিলে ও দেখার সাধ কিছুতেই মিটিত ন1। 
এই সময়ে শচীমাতা ও পিতা জগন্নাথ সর্বদা নানা অলৌক্কিক 

ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন £- 

“এক দিন ডাক দিয়া বলে মিশ্র পুরনার | 

আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বস্তর ॥ 

বাপের বচন শুনি ধাইয়া ঘরে যার । 

রুণু রুণু করিয়ে নূপুর বাজে পায় ॥ 


১২ প্রীগৌরাঙগ। 


তত পাসপসিরার্পিশা তামাশা 





পাপা 


মিশর বলে কোথা শুনি নৃপুরের ধ্বনি । 

চতুর্দিকে চাহে ছুই ব্রাঙ্গণ ব্রাহ্মণী | 

আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর । 

কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর ॥ 

কি অদ্ভুত ছুই জনে মনে মনে গণে। 

বচন না স্ক,রে ছুই জনের বদনে ॥ 

পুথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাতে । 

আর অদ্ভুত দেখে গৃহের চারিভিতে ॥ 

সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন । 

ধ্বজ বজ্ঞাস্্শ পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন ॥ 

আনন্দিত দেখি ফেহে অপূর্ব চরণ। 

প্োহে হইল পুলকিত সজল নয়ন ॥১ 

এইকূপে ও নানামতে পিতামাতার মনে অশেষ আনন্দ উৎপাদন 

করিয়। বিশ্বস্তর দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। তিনি এই অল্প বয়সেই 
অনেক্ক সময় স্বীয় অলৌকিক ততীক্ষ-ধীর পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । 
যথা চৈতন্য চরিতামূতে ৫ 

“একদিন শচীদেবী সন্দেশ আনিয়া । 

বাট! ভরি দিয় কৈল খাও ত বসিয়া ॥ 

এত বলি গেল গৃহে কম্মাদি করিতে । 

লুটাইয়া লাগিল শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥ 

দেখি শচী ধাঞা! আইল করি হায় হায়! 

মাটী কাড়ি লঞ্চে কহে মাটী কেনে খার ॥ 

কান্দিয়। কহেন শিশু কেন কর রোষ। 

তুমি মাটী খাইতে দিলে আমার কি দোষ ॥ 





পিসি 


প্রীগৌরাঙ্গ । ১৩ 


পপি পাপাপাপাশীপাপসিপাশিশীপাপাশপাশাশাসি পপাসিসশাশীশীশীশীপশীপিশিসাসিউি পর্পীশি পার্পীশিসাশিপীপীপাশীশি পিউ 


দৈ সন্দেশ অন্্র যত ঘাটার বিকার। 
রি এহো! ঘাট সেহেো। মাটী কি ছেদ ইহার ?” 


এতদূর বলিয়া প্রত, পাছে আত্মপ্রকাশ হয়, পাছে মায়ের মনে 
পুত্রভাব যাইয়া ভগবান জ্ঞান আইসে, সেই নিমিত্ত যখন শচী 
কহিলেন, “বৎস! যাটী খাইলে গীড়া হয়, কিন্তু মাটার বিকার 
মিষ্টান্নাদি খাইলে পীড়া হয় না।” তখন মাকে ভূলাইতে ও আত্ম- 
গোপনার্থ প্রভু কহিলেন, “আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, স্বন্য দাও ।” 


আর একদিন শিশু নিমায়ের ছুরস্তপণায় ক্রোধ করিম! শচী দেবী 
নিমাইকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, নিমাই মাতার হস্ত হইতে নিস্তার 
পাইবার জন্য পলাইয়া “আণস্তাকুড়ে” গিয়া দ্লাড়াইলেন। তিনি জানি- 
তেন, মাতা কখনই এই অপবিত্র স্থানে আসিয়া তাহাকে ধরিতে 
পারিবেন না; তাই শ্সেহে অভিভৃতা মাতা যখন ক্রোধ ত্যাগ 
করিয়া নিমাইকে বলিলেন “শান্ত বাপ আমার ! ও অপবিত্র স্থানে 
দ্রাড়াইতে নাই, তুমি গান করিয়া শুদ্ধ হ3)” তখন নিমাই ক্লহিলেন 
“মা! এই স্থান অপবিত্র নহে; পরস্ধ যাহাকে ভীব অপবিত্র হজ্জ মলে করে, 
তাহা মহ্থষ্য-অন্তরেই আছে।” শিশুকালেই এইবূপ অমানুষিক তীক্ষু বুদ্ধি 
প্রদর্শন করিয়া ক্রীড়া কৌতুকে শিশু নিমাই বাড়িতে লাগিলেন। তাহার 
বয়োবৃদ্ধির সহিত শৈশবের ছুরন্তপণাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
এক দিন নিমাই মহাখটি করিয়া বসিলেন ও হ্ম্তপদ আছাড়িয়া ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। তখন শত চেষ্টা শত যত্ন করিলেও সে দিন নিমাই 
কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না, অন্ত কথা কি সে দিন পুনঃ পুনঃ হাতে 
তালি দিয়! তরিববনি করিলেও তিনি স্ুস্থির হইলেন না। উচ্ভৈঃ স্বরে 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । যথা চৈতনা ভাগবতে £- 


১৪ জ্রীগৌরাক্গ ৷ 


০২ লিপি শশা তত ১২ -েলিলাতিশীর্শ পাপাশি্পাশাশাসাস্পিশীসিসিত 


“এক দিন স সবে হবি বলে অনুক্ষণ । 
তথাপিও প্রভু পুনঃ কররে রোদন ॥ 
সবেই বলেন শুন বাপরে নিমাই । 
ভাল করি নাচ এই হরি নাম গাই ॥ 
না শুনে বচন কার করকে ক্রন্দন । 
সবেই বলেন বাপ কান্দ কি কারণ? 
সবে বল কহ বাপ কি ইচ্ছা তোমার ? 
সেই দ্রব্য আনি দিব না কান্দহ আর ॥ 
প্রভু বলে যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহ । 
তবে ঝাট ছুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ ॥ 
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত । 
এই ছুই স্কানে মোর আছে অভিমত ॥ 
একাদশীর উপবাস আজি সে দৌহার। 
বিষ্ঃ লাগি করিয়াছে যত উপহার ॥ 
সে সব নৈবিদ্য ষদি খাইবারে পাই । 
তবে মুঞ্রি সুস্থ হই হাটিয়া বেড়াই & 
অসম্ভব শুনিয়া জননী করে খেদ । 
হেন কথা কহে যেই নহে লোক বেদ ॥ 
সবেই হাসেন শুনি শিশুর বচন। 
সবে বলে দিব বাপ সম্বর ক্রন্দন ॥ 
পরম বৈষ্ণব সেই বিপ্র ছুই জন । 
জগন্নাথ মিশ্র সনে অভেদ জীবন ॥ 
শুনিয়। শিশু বাক্য বিপ্র হই জন । 
সস্তোষে পুর্ণত হইল কাক বাক্য মন ॥ 


শ্রীগেরাঙ্গ । ১৫ 


ছুই বিপ্র বলে বড় অদ্ভুত কাহিনী । 

০. শিশুর এমত বুদ্ধি কু নাহি শুনি ॥ 
কেমনে জানিল আজ শ্রুহরি বাসর । 
কেমনে ব1 জানিল নৈবিদ্য বহৃতর ॥ 
বুঝিলাম এ শিশু পরম রূপবান । 
অতএব এ দেহে গোপাল অধিষ্টান ॥ 
এ শিশুর দেহে ক্রীড়া ঝরে নারায়ণ । 
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন ॥ 
মনে ভাবি ছুই বিপ্র সর্ব উপহার । 
আনিয়া দিলেন করি হরিম অপার ॥* 


এইরূপে দেব ষ্চনাসভ্তার নিজে গ্রহণ করিয়া ছলে প্রত নিজ তন্ক 
বাথান করেন। এখন যেখানে যে কেহ দে কোনও পুক্তার।আয়োজন 
করিয়াছে, প্রন্থ যাইয়া তাহা আশ্বাদন করিতেছেন, আর বলিতেছেন £- 
“মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান। 
বৃহিতে না৷ পারি আমি আপি তোমা স্থান 0” 


এইক্নপে ও বহুন্ষপে নবদ্ধীপে প্রস্থুর স্থখকর উপদ্রব চলিতে লাগিল। 

কি গঙ্গান্গানকারী, ভক্তিমান্ পুজারত অশাতিপর বৃদ্ধ, কি পানরতা ক্ষত্র 
বালিকাগণ, কাহারও তাহার হন্ডে অব্যাহতি ছিল না। কেহ অভিযোগ 
করিতেছেন । যথা চৈতন্য ভাগবতে £-_ 

“সন্ধা করি জলেতে নামিয়া । 

ডুব দিস্বা লয়ে যায় চরণে ধরিয়া ॥ 

কেহ বলে মোর শিবলিঙ্গ করে চুরি। 

কেহ বলে মোর লয়ে পলায়্ উত্তরী 


১৬ শ্রীগৌরাঙ্গ। 


পিপিপি পাশপাশি 


কেহ বলে পুষ্পদূর্বা৷ নৈবিদ্য চন্দন । 
বিষ্ণু পুজিবার সজ্জা বিষ্ণুর আপন ॥ 
আমি করি নান এখা বৈসে সে আসনে । 
সব থাই পরি তবে করে পলায়নে ॥ 
আরও বলে তুমি কেন দুঃখ ভাব মনে । 
যার লাগি কৈলে সেই থাইল আপনে ॥” 


বিদ্যারস্ত। 


এই সময় গ্রস্ু পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করায়, জগন্নাথ পুত্রকে 

পাঠশালায় দিলেন, প্রণম্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রাপ্জল ভাষায় নিমাইয়ের 
পড়া। শুনার যে ইতিহাস বর্ন করিয়াছেন, তাহা বড় সুন্দর বড় 
মধুর। যে একাগ্রতায় শচীছুলাল শৈশবে চাপল্য ক্রীড়া করিয়াছেন, 
সেই একাগ্রতায় এখন তিনি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন যথা :- 

“কিবা ্নানে কি 'ভোজনে কিব! পর্যটনে । 

নাহিক প্রতুপ্ন আর চেষ্ট! শাস্ত্র বিনে॥ 

আপনি করেন গ্রতু হ্ত্রের টিপ্ননী। 

তুলিয়া পুম্তভক রসে সর্ব্ব দেবমণি ৪ 

“না ছাড়েন শ্রহস্তে পুস্তক একক্ষণে।'ঃ 

“পুথি ছাড়িয়া নিমাঞ্জি না জানে কোন বর্ম । 

বিভা রস ইহার হয়েছে সর্ব ধর্ 8” 











হঞাঙ্গল আছে বলিয়া উঠ! পরম 
উদ্দারর হবিগানি মহাপ্রুর 
প্রতি) কিছ উদ্লিপিত 
১1 সেই পরুন গণিত গদাঁপর ব! 


হাহ) নী দানের বিচাধ।। 





শ্ীগৌরাজ | ১৭ 


আশািসিশীশিপিপাশাপাশাশাশাশাপাশি পাক্পাপাশিশিসি 








বিশ্বরূপের সংসার-ত্যাগ | 


এই সময় জগন্নাথের সংসারে এক মহা ছুদ্দৈৰ সংঘটিত হইল। 

তাহার জ্যো্টপুত্র বিশ্বরূপ এখন যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন । 
অহ্বৈতস কাশে সর্ধবিস্ভাবিশারদ হইয়া ও ভাগবতাদি ভক্তিশান্ধে ব্যুৎপন্ন 
হইয়া, সংসার যে অনিতা, এই ধারণা তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায় যখন 
তাহার জনক-জননী তীহার বিবাহের উদ্ভোগে ব্যস্ত হইলেন, তখন 
সংসারবিরাগী বিশ্বক্ূপ একদিন গভীর নিশায় গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ পিতামাতা, উপযুক্ত পুত্র-বিরহে বিহ্বল হইলেন ও 
নিরন্তর “বিশ্বর্ধপ ! বিশ্বর্ূপ '* রবে রোদন করিতে লাগিলেন । আত্মীয় 
স্বজন সকলে কত মতে বুঝাইলেন ও প্রবোধ দিলেন যথা চৈতন্ 
ভাগবতে 27 

পস্থির হও মিশ্র কেন দুঃখ ভাব মনে । 

সর্ধ গোষ্ঠী উদ্ধারিল সেই মহাজ্সনে ॥ 

গোষ্ঠীতে পুরুষ যার করয়ে সন্গ্যাস ॥ 

ত্রিকোতী কুলের হয় ই্রুবৈকৃ বাস ॥ 

এই কুল কুষণ তোমার বিশস্তর | 

এই পুর তোমার হবে বংশধর ॥ 

ইহা হইতে সন্ছুঃপ ঘুচিদে তোমার । 

কোটি পুত্র কি করিবে এ পুর যাহার ৪” 

তাহারাও ছুর্লভ পুত্ররত্ব বিশ্বন্তরের মুখচন্ত্র অবপোকন করিয়া! বিশ্ব- 

রূপের শোক ভুলিতে চেষ্টা করিলেন । এই সময় হইতেই শ্রীনিমাইয়ের ' 
দৌরাস্ম্য ও চাপল্য একেবারে ন্তহিত হইল এবং তিনি ধীর ও 
শান্তভাবে পিতামাতার সেবা ্ুশ্রধায় মনোনিনেশ করিলেন । তাহারাও 

২ 


১৮ আ্ীগৌরাজ | 


ক্রমে  শিমাইয়ের ২ সুণে সুকধ হইয়া বশ্বরূপের বিরহব্যথা এ একরূপ প ভুলিয়া 
গেলেন। বিরহবাগা ভুলিলেন বলিয়া স্ৃপপ্ডিত জগন্নাথ. মুহূর্তের 
জন্ত একথা ভূলিলেন না বে, পুত্র শান্ে পঙ্ডিত হইয়াই সংসারে 
বিরাগী হইয়াছেন; সেজন্ত তিনি দ্বিতীর পুত্র “অন্ধের যষ্টি” নিমাইয়ের 
লেখ! পড়া বন্ধ করিরা প্দলেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, 
যথা! চৈতন্ত ভাগবতে £ এ 

“সব্দশাস্ মন জানি বিশ্বরূপ ধীর। 

অনিতা সংসার হ'তে হইল বাহির ॥ 

এই যদ সর্বশান্ত্রে হবে গুণবান। 

ছাড়িয়ে সংসার-স্থ করিবে পয়ান ॥ 

অন্ত এব ইহার পড়িয়ে কাধা নাই । 

মূর্খ হরে ঘরে মোর রহুক নিমাই ॥৮ 

পিতামাতার তথন গ্রুব লক্ষ্য, কিসে নিমাই সংসারে থাকে । বিদ্যা 

চাহি না, ধন চাহি না. মান যশ কিছুই চাহি না, চাহি নিমাই সংসারে 
থাকুক,,সেজন্ জ্ঞ।নী শিশু [পতামাতার মনোগত ভাব বুঝিণত পারিয়! 
এক রদ্ধনের বর্ধিত হাড়ির উপর গিয়। বসিলেন এবং খটী করিলেন । 
পুণ্যশীলা, স্নেহমরী জননী, কত বুঝাইলেন, নিমাই কোন কথ শুনিলেন 
না; পরে শচী বখন বলিলেন যে, এত দিনে কি তোমার এই জ্ঞান 
জন্মিল? তখন শিশু উত্তর করিলেন, যথ। ভাগবতে £-১ 

“প্রভু বলে মোরে তোরা ন। দিলি পড়িতে । 

ভদ্রাভত্র মুর্খ বিপ্র জানিব কি মতে ? 

মুর্খ আমি না জানি যে ভাল মন্দ স্থান! 

সব্ধত্র আমার এক অদ্বিতীয় জ্ঞান ॥৮ 

প্রভুর এই চাতুরী-লীলার পূর্ণফল ফলিল। বৃদ্ধ মিশ্র পুত্রের এই 


আগোরাঙ্গ । ১৯ 
অনন্থসাধারণ জ্ঞানস্পৃহা! দেখিয়া সাহলাদে তাহাকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের 
টোল ব্যাকরণ পড়িতে দিলেন । শ্রীত্রই অলৌকিক মেধাবলে ও 
অসাধারণ অধ্যবসায়গ্রণে তিনি গঙ্গাদাসের টোলের সব্ধপ্রধান ছাত্র 
ভইয়া। উঠিলেন। 


উপনয়ুন। 


এই সময়ে নিমাইয়ের বয়স মাত্র নয় বসর। সুতরাং জগল্লাথ 
উহার উপনয়ন দিবার আয়োজন করিলেন । এই উপনন্নকালে 
মুশ্ডিতকেশ, রক্তব্থপরিহিত নবীন অক্গচাত্সীকে যখন পিতা শাস্্- 
সম্মত ক্রিয়াদির পর কর্ণে মন্ধ দিলেন, হথন শিশু নিমাই আবিষ্ট হইয়া 
হুম্গার ৭ গর্জন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে মুঙ্ছিত হইয়া ধরায় 
পতিত হইলেন। সকলে দেখিলেন, খন সেই দেবশরীর হইতে 
আহলীকিক ঠেজ বাতির হইভেছে ৪ বশ পুলক, বৈবর্ধ্যাদি শষ্ট সাস্িক 
ভাব পুনঃ পুনঃ দেহে সঞাবি তইন্ডেছ্ছে এবং অবিরলধারায় নয়ন হতে 
ধারা বহিয়া পুথিবী ভি্জিয়াণ বাইতেছে ॥. উপস্থিত পশ্ডিতমগুলী 
নিমাইয়ের এই আবেশ ভাব দেখিয়া শ্তদ্তিত তঈলেন এবং এ দেছে যে 
গোপাল বিরাজ করিতেছেন, ইভাই সকলের ধারণ| হইল, সেজন্য তাহার 
সেইক্ষণ ভইতে নিমায়ের “গৌরহরি” নামকরণ করিলেন । 


গ্রনস্থ-রচনা | 


নিমাইয়ের একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে ভাগ্যবান মিশ্র জগন্নাথ ইহধাম ত্যাগ 
করিলেন। পিৃ-বিযোগে বালক নিমাই মহাছুঃখে নিপতিত হইলেন 
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পিপিপি পাতিল ৪ 


কিন্তু ছুঃখে পড়িয়াও তাহার বিগ্যান্তুরাগের কিছু মাত্র হাঁস হয় নাই, বরং 
তিনি এই সময় হইত্তে আরও নিবিষ্টচিন্তে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন । 
এই অল্প বয়সে ঘরে বসিয়া নিমাই একখানি ব্যাকরণের টিগ্লনী রচনা 
করিয়াছিলেন। 
শ্রানিমাইএর গুরুদত্ত উপাধি “বগ্যাসাগর” ছিল, তাহার প্রণীত টীকাও 
সেই কারণে “বিষ্ভাসাগরী” বলিয়। খ্যাত হয় ; বথা ভক্তিরত্বাকরে £-_ 
“দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈয়া চমৎকার । 
ব্যাকরণে করে টিপ্লনী আপনার ॥” 
পুনশ্চ “অদ্বৈত প্রকাশেশ 
পবিগ্ভাসাগর উপাধিক নিমাঞ্জি পণ্ডিত । 
“বিষ্যাসাগরী” নামে টীকা যাহার রচিত ॥* 

ও টাকা সেই তদানীন্তন নবদ্বীপের নায় বিদ্বজ্ঞনসমাজে এবং পূর্ব 
বঙ্গের সর্বত্র বহুল আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত 
হইলে ন্যায়-শাস্্র অধ্যয়নে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। ন্যা়পাঠাথা 
পড়,ম্াগতণর মধ্যে দীধিতির গ্রন্থকার মিথিলার গব্ব-খর্বকারী রঘুনা৭ 
তখন সর্ববপ্রধান। এই বালক নিমার়ের সর্বতোন্ুখী প্রতিভায় তিনিও 
শীগ্ব মলিন হইয়া পড়িলেন। রঘুনাথ বহু গবেষণায় যে তর্কের মীমাংসা 
করিতেন, নিমাই শ্রবণমাত্রেই তাহার সমাধান করিয়া দিতেন । 
একদিন রঘুনাথ কোন জটিল তর্কের মীমাংসার্থ নবছীপের উপকণ্ঠস্থ 
পর্ণক্ষেত্রে এক উড়ুস্বর বৃক্ষতলে একাগ্রমনে চিন্তামগ্ন ছিলেন; তিনি 
চিন্তায় এরূপ তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে পক্ষিগণ গাত্রে মলত্যাগ 
করিলেও তাহার চিস্তাভঙ্গ হয় নাই ; এইরূপ এক অহোরাত্র অতিবাহিত 
হুইলেও তর্কের স্থির মীমাংসায় উপস্থিত হইতে না পারায় তিনি ব্যাকুল 
হইয়। উঠ্ঠিলেন এবং সহাধ্যায়ী শ্রনিমাইএর শরণাপন্ন হইলেন। তীক্ষবী 
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নিমাই যেন চিরাভান্তের ন্যায় তংক্ষণাৎ উক্ত বিষয়ের সমাধান 
করিয়া ধদলেন । 





উদারতা । 


এই সমঞ্জে নিমাই ন্যাদশাস্্রে সবিশেষ বৎপন্ন হইয়। একখানি ন্যায়ের 
টিপনী লিখিয়াছিলেন। যে নান্ঘদর্শনে নবদ্বীপ ভারতবর্ষের মধ্যে 
অদ্বিতীয়, বালক নিনাই সেই ন্যায়ের প্রাঞ্জল টাকা প্রণমন করিদ্বাছিলেন? 
কিন্তু তাহার অননাসাধারণ এদাধ্য বশত; এ গ্রস্থরহ্ নষ্ট হইয়া যার। 
তিনি একদিন উক্ত গ্রস্থ হস্তে গঙ্গাপার হইতেছিলেন, সেই নৌকায় 
লীধিতিকার রদুনাথ ও ছিলেন, তিনিও ৬খন ন্যায়ের টাকা রচনা করিতে 
ছেলেন ; সুতরাং কথাচ্ছলে যখন উভয়ে উভয়ের গ্রন্থের বিবরণ প্রাপ্ত 
হইলেন, এখন রখুন/থ দেখিলেন, এই অদ্ভুত গ্রসথ প্রচারিত হইলে তাহার 
গ্রন্থ পঞুশ্রম হইবে মান; তাই তিনি আকুল হদযে কাভিরকণে নিমায়ের 
সাহাঘা প্রার্থনা করিলেন | উদার১রির নিমাই ব্রাহ্মণের মনোগত ভাব 
পুঝিতে পারি ততক্ষণাত গর্ত টাকঠথানি গঙ্গাগতে বিসর্জন "দিলেন ; 
এবং সেই হইতে দেই অকল শ্ান্্ের চচ্চা ও পরিত্যাগ করিলেন । 





স্রীপ্রীলক্ষমী-মিলন । 
গৌরহরি অলৌকিক বূপবান ছিলেন। ঠাহার তপ্ুকাঞ্চননিভ বর্ণ, 
দীর্ঘ অবয়ব, ব্যাহিমাত্র-বিবর্দিত অভুলনীর জন্দর স্বাস্থ্য, কমনীয় কান্তি, 
উলটল লাবণা, ক,দে কাট! মুখখানি যে দেখিত, ঠাহারই হৃদয় বিগলিত 
হইভ) বিশেষতঃ এই সময়ে নবযৌবনের অঙ্কুরে তাহার সৌন্দর্য্য যেন 
সহশ্রগুণে বন্ধিত হইনব। একেবারে উছলিয়া পড়িতে লাগিল। তখন 


২২ শ্রাগৌরাঙ্গ | 


চতু্দিক হইতে এই রূপবান পারের পর কুমারী-কন্যার পি তাষাতেরই 
দষ্টি পড়িল, এবং পরিশেষে বনমালী নামক একজন ঘটক ব্রাহ্মণ, নিমাইয়ের 
এক সম্বন্ধ আনিলেন। শচীও এই সময়ে পুত্রকে বিঝাহ-বন্ধনে বদ্ধ 
করিতে বাস্ত হইলেন, তাহার ভয়, পাছে নিমাইও তাহার অগ্রজের ন্যার 
সংসারে বিরাগী হয়েন। নিমাহও মায়ের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিবাহে সম্মতি 
দিলেন; এবং অনতিবিলম্বে নবদীপ-নিবাসী বল্লভ আচাধ্যের সাক্ষাৎ 
কমলা-্বর্ূপা কন্য। ভমতী লক্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন । 


পি 














চতুষ্পাঠী-স্থাপন। 


এই সময়ে নিমাই মুকুন্দ সঞ্জয় নানক জনৈক ধনাটা ব্রাঙ্মণের স্ব 
চণ্ডীমগ্ুপে স্বয়ং এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। শীঘ্রই এই তরুণ 
অধ্যাপকের পা্িত্য ও প্রতিভা দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইল, এবং 

খা ছাত্র নিতা আসিয়া তীহার চতষ্পাগী পূর্ণ করিল, এইরূপে দিন 
দিন তাহার টোলের শ্রীবৃদ্ধি হইত লাগিল । 





দিখিজয়ী-বিজয় । 


এই সময় নবদ্ধীপের বিদ্বজ্জনসমান্ত আলোড়িত করিয়া! নবদ্বীপের 
জ্ঞানগরিমাকাশে দিশ্বিজয়ীরপী এক ধূমকেতুর আবির্ভাব হইল। 
দিথিজরী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী ভারতবর্ধীয় যাবতীয় পণ্ডিত-প্রধান 
স্থান জয় করিয়া পরিশেষে বহু পরিবার ও শিশ্য সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে 
উপস্থিত হইলেন । তাহার ইচ্ছা ছিল, ররর: যশোহরণ করিয়া 
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করিল্নে, “দি কোনও পিরিত সাহসী হতে হয়েন, /তিনি আগিয় আমার সহিত 
বিচার” করুন, নতুবা সমগ্র নবদ্বীপ আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিউন।” 
সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুক্র কেশবের সহিত বিচার করিতে হইবে ভাবিয়া 
নবধ্ীপদ্ত তাবৎ নবীন ও প্রবীণ অধাপক ভীত হইলেন, সকলেই অস্থির 
হইয়া উঠিলেন-_বুন্ি এত দিনে নবদ্ধীপের ঘশোহানি হয়। কিন্তু তরুণ 
নিমাই সহাস্তা আস্তে গঙ্গাতারে ভতাহার সহিত বিচারে প্রবৃস্ত হইলেন | বে 
সময়ে নিঘাইয়ের সহিত দিপ্িজয়ীর সাক্ষাৎ হহল, ঠখন সন্ধ্যাক!ল, সন্ধ্যার 
ম্লান জোতকায় গঙ্গাবক্ষ তখন এক অনির্বচনীয় মনোহর ভাব 
ধারণ করিয়াছে, তাই কবিশ্রে্ শ্রনিনাই দিখিজরীকে বলিলেন, 
“মআাপনার মধুর বটনহ কবিতাঃ অতএব রুপা করিয়া আপনি সম্মুখ 
বাহিনী পতিত-পাবনা সুরধুনীর কিঞিত মহমা বর্ণন কন, আমর! শুনিয়! 
কৃতাথ হঈ 1” এই বাকো কেশব সরস্বতা স্মরণ পূর্বক গঙ্গার সেই সময়ের 
শোভাবণন ক'রয়া একটা জুদীঘ 'অপুব তত রচনা করিলেন । স্ব 
শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত । বলিবামাত্র একপ একটা সুর্দাথ সুনার সব 
রচনা কৰা যেমন্তষ্যের সাধ্য, “তাহা তাহারা এই প্রথম প্রত্যক্ষ 
করিলেন, সেজন্য বিন্বরাবিষ্ট হইয়া সসবেত প1গু5মগ্ডণা ও ছাত্রগণ 
শ্রীহার সণ করিতে লাগিলেন এবং মুনা চিগ্ঠা করিতে লাগিলেন, 
বুঝি এ্টবার নিমাই পণ্ডিত পরাছ্দিত হয্জেন_ বুঝ নবছগপের সর্ব গর্ব 
আজ হইতে খক হয়| বায় । কিন্তু নিনাহ কিছু মাত্র নিচিপিত না হইয়। 
দিথিজরীর বহুল প্রশংলা করিরা উক্ত গ্লোকের ব্যাথ্যাঙুছ্ধে। দোষগুণ 
বিচার কছিতে অনুরোধ করিলে, গব্বিত কেশব প্রভুকে বালক জ্ঞানে 
প্রথমে কহিলেন, যথ। চৈতনা চরিতাম্বতে :- 
*ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার | 
ভূমি কি জজানিবে এই কবিত্বের সার ?” 
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কিন্ত এই উত্তরে প্রতু পশ্চাদ্পদ হইবার পাত্র নহেন,তাই যখন পুনরার 
প্র শ্লোকের কোনগু এক অংশের ব্যাখ্যার নিমিত্ত তিনি খটী করিলেন, 
তখন কেশব ঠএভূকে লজ্জা দিবার নিমিত্ত “কোন্‌ শ্রোকটী লইয়া আমি 
বিচার করিব বলুন” বলিলেন । কেশব মনে করিয়াছিলেন, ঝড়ের ন্যায় 
দ্রুত তিনি যে স্তব আবৃত্তি করিয়াছেন, তাহ। কাহারও মনে রাখা অসম্ভব, 
কিন্ত প্রভু যখন অবলীলাক্রমে তাহার পঠিত শত শ্লোকের মধো এইট 
আবৃত্তি করিলেন _ 
“মহত্ব গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাম্‌ 
যদেষ শ্রীবিষ্কোশ্চরণক মলোৎপত্তি সুভগা । 
দ্বিতীয়া ই।লক্ষ্মীরিব নুরনরৈরভাচ্চযচরণা। 
ভবানী ভর্তুযা শিরসি বিভবত্যন্ভুতগুণা ॥৮ 
তখন কেশব বিস্মিত ও বিচলিত হইলেন --মনে হইল, এ বস্তটা কি? 
বথা চৈতনা চরিতামূতে £_ 
"এই স্লোকের অর্থ কর প্রভু যদি বৈল। 
বিশ্মিত হা দি-গ্রজয়ী গুভুরে পুছিল ॥ 
ঝঞ্জাবাত প্রায় আমি শ্লোক পড়িল। 
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ॥ 
প্রভু কহে দেববরে তুম কবিবর । 
এছে দেবের বরে কেহ হয় শ্রুতিধর | 
শ্লোকসআাবুত্তি-মাজ্রেই কেশবের আশ্চর্য জান হহয়াছিল, পরে ষধন 
নিমাই তাহার শশ্লাকন্থিত “ভবানাভু” শব্দে “বিরুদ্ধ মতি দোষ,» 
“বিভবতি” শব্দের পর “ক্রম ভঙ্গ দোষ”, "'জ্রীলক্ষ” শবে পুনরুক্তি 
বদাভাস এবং দ্বিতার “ীলক্ষমা” শব্দে “অবিষৃষ্ট বিষেয়াংশ”* দোষ ইত্যাদি 
প্রদশন করিয়া তাহার সগৌরব আটোপ ব্যর্থ করিলেন, তখন ভাগ্য- 
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বান্‌ দিতি পরাস্ত হা তাহার শরণাপন্স হইলেন । প্রদুও মিষ্ট 
কথায় ও সদয় ব্যবহারে তাহাকে তুষ্ট করিয়। বাসায় পাঠাইলেন যথা -- 
“এই মত প্রহ্থুর কোমল ব্যবসায়। 
যাহারে [জনেন সেহো ছুখ নাহি পায় ॥” 
এই দিথ্বিজরী পরম পঞডত সরন্বতীর প্রসাদে প্রভুর স্বরূপ 
ঝুঝতে পারিয়া পরদিন তাহার নিকট বিদায় লইয়া দণ্-কমণডলুধারী 
হইয়া ও কৌপীন পরিয়া শ্রীকষ্চ-ভজনে প্রাণথাপণ করিলেন । 
দিগ্রিজরী-বিজয়ের পর হইতেই প্রস্থ নব্বীপের সব্বপ্রধান পণ্ডিত 
বলিয়া গণা হয়েন । 


রহস্য-প্রিয়তা । 
পণগৌরবে অধাপকণেষ্ট হইলেও জঙু বজছদ আহি নবীন, সভা 
হরুণ বয়সে প্রবীণেডিত শিক্ষা ও জ্ঞান প্রা হইলেও ঠিনি াগল্যে 
'শশুর স্তায় ছিশেন। শৈশবের চপ্লতা, বাল্যের ছুপস্তপণা তখন ৪ 
তাহাতে সম্পূর্ণ বর্তমান (ছল। কস অগ্থহ ঠাভার যেমনই ভাব হউক, 
যৌবনে যেখানে চাপল্য না থাক বাঞ্চনীর, সেপানে তিনি পরম সংষত্ধ 
ছিলেন | যথা চৈতন্য ভাগবতে_ 
“এই মত চাপপ্য করেন সব সনে । 
সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন নঞ্জন-কোণে ॥ 
সবে পরস্থী মাত্র নাহি উপহাল। 
স্ত্রী দেখে দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ £” 
্রহটিয়া লোক দেখিলে ত্তাহার ব্যঙ্গম্পৃহ কিছুতেই বাধ! মানিত 
না। তাহারাও ছাড়িবার পাত্র নহেন। যথা। চৈতন্য ভাগবতে-- 


২৬ শরীগৌরাঙ্গ। । 


এ্রীহটফ়াগণ বলে হয় হয় হয়। 
তুমি কোন্‌ দেশী তাহা কহ মহাশয়? 
পিতা মাতা আদি করি তাবৎ তোমার। 
বল দেখি শ্রীহট্রে জন্ম ন? হয় কাহার ?” 
কিন্তু রহস্যপ্রিয় অধ্যাপক মহাশয় তাহাতে কর্পপাতও করিতেন 
না বা নিরস্তও হইতেন না। যথা-_ 
“তাবৎ শ্রীহটিয়ারে চালেন ঠাকুর । 
যাবৎ তাহার ক্রোধ ন। হয় প্রচুর ॥ 
মহাক্রৌধে কেভ লই যায় খেদাড়িয়া। 
লাগালি না পায় যায় তঞ্জিয়া গঞ্জিয়া ॥৮ 
তাহার তীত্রশ্রেষ হইতে কাহারও অব্যাহতি ছিল না । আশ্র্যোর 
বিষয় এই যে এ সময়ে খাহার প্রতি প্রভুর যে পরিমাণ শ্রেষ বা বিদ্ধপ 
বর্ষিত হইয়াছে, পরবত্তী জীবনে তাহার সহিত প্রত্তুর তত ঘনিষ্টতা দেখা 
ঘায়। গদাধর পণ্ডিতকে পথে পাইয়া প্রভু বলিতেছেন, যথা-- 





শহাসি ছুই হাত প্রভু রাখিল! ধরিয়া । 
ন্যায় পড় তুমি আমা যাও প্রবোধিয়া ॥ 
জিজ্ঞাসহ গদাধর বলিল বচন 

প্রভূ কহে বল দেখি মুক্তির লক্ষণ?” 


আবার মুরারীগুপ্তকে - 
“প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহ। কেন পড়? 
লত৷ পাতা নিয় গিয়া রোগী দৃঢ় কর ॥ 
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষন অবধি । 
কফ, পিত্ব, অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি ৪” 
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এইন্নুপে- 
“শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাকি জিজ্ঞাসেন। 
মিথ্যা। বাক্য ব্যয় ভয়ে সবে পলাবেন 1 
সহজে বিরক্ত সবে শ্রীকৃষ্ণের রসে। 
কৃষ্ণ ব্যাখ্যা বিনা আর কিছুই না বাসে ॥ 
দেখিলেই সারে মাত্র ফাকি সে জিজ্ঞামে। 
প্রবোধিতে নারে কেহ পলায়েন শেষে ॥ 
যদি কেহ দেখে ভারে আইসেন দূরে । 
সবে পলায়েন ফাকি জিজ্ঞাসার উরে ॥৮ 


ভক্তির যাজনা। 


এই তরুণ অধ্যাপকের অননাসাধারণ পার্ুভা ৪ প্রতিামন্ত্িত 
হাস্তে ও শ্লেষে বখন নবদ্ধীপস্থ সমগ্র বিবুধন ব্যতিব্যস্ত £ মখন 
ব্যাকরণের 'ও নায়ের অহলগভে ভক্তির কথা ডুবিয়া বাইতেছিল, 
খন একদিন এমন একটা ঘটনা সংঘ্ত হষ্টল নে নিমাইয়ের 
জীবনের স্রোত অন্য পথে প্রধাবিত হইল । 

এই সময়ে একদিন নিমাই যখন সশিষ্য রাজপথে যাইতেছিলেন, 
তখন মুকুন্দ দত্তও গঙ্গান্গানে গমন করিতেছিলেন। মুকুন্দ চট্টলবাপী 
একজন বৈদাকুমার, নবন্বীপে অধ্যয়নার্থ আগমন করেন এবং কিছু- 
দিন প্রভুর সহাধ্যায়ীরূপে পাঠ করেন। এক্ষণে সর্বশান্্ের কচকচি 
পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ভক্রিঘার্গের পথিক ভইয়! পরম হরিভত্কি- 
পরারণ হইয়াছিলেন এবং সুগারক বিধায় অদ্ধৈতৈর সভায় কীর্তন 
করিতেন । মুকুন্দ হঠাৎ নিমাইকে রাজপথে দেখিয়া পাছে শ্রী/কুষণবহিষ্ম.খ 


২৮ শ্রীগৌরাঙ্গ। 
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সম্ভাব করিতে হয়, এই ভয়ে তটস্থ হইলেন ও অন্য পথে প্রয়ান 
করিলেন । পরম মেধাবী নিমাই তাহা বুঝিতে পারিরা শিষ্যগণকে 
কহিলেন, “দেখ ! দেখ ! মুকুন্দ আমাকে অবৈষ্ণব মনে করিরা পলাইয়া 
গেল, কিছ্ক তোমাদ্দিগকে বলিয়া রাখিতেছি-- 


“এমন বৈষ্ণব আমি হইব সংসারে । 
অজ ভব আদসিবেক আমার দুয়ারে ॥ 
শুন ভাই সব এই আমার বচন। 
বৈষ্ণব হইব আমি সর্ব বিলক্ষণ ॥ 
আমাকে দেখিয়া থে সকলেতে পালায়। 
তাহারাও যেন মোর গুণকীর্তি গার ॥? 


, সী ই/ঈশ্বরপুরী-মিলন । 

এতদিনে শ্রীনিণই ধন্ম আচরণে মন দিলেন ।  শ্রীনষ্ভাগবতাদি 
চক্ষিগ্রন্থ তাহার কণ্ঠস্বর কিন্ত তিনি ভক্তির যাজনা একদিনও 
করেন নাই । এক্ষণে এই ঘউনার পর হইতেই তাহাতে একজন 
শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবের এক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল । এই সময়ে 
পরম ভাগবত শ্রীপাদ্‌ ঈশ্বরপুরী নবদ্বঃপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
মহাত্মা ঈশ্বরপুরী অকপট নিষ্ঠ! ও (প্রমাচ্চনার দ্বারা শ্রীভগবানের সান্গিধা 
লাভ করিয়াছিলেন । বর্তমান হালিসহরের একাংশ কুমারহট্টে ইহার 
নিবাস ছিল। ইনি বৈষ্ণবাগ্রগণা ই্রশ্ীমংমাধবেন্্পুরীর শিষা। 
গুরু মাধবেন্্র আপন্নকালে শিষ্যের কান্তিক সেব। ও শুশ্রনান্ তুষ্ট 
ইয়া স্বীয় সমুদীয় (প্রেম সম্পত্তি ঈশ্বরপুত্রীকে সমর্পণ করিয়। যান । 
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তিনি মৃত্যুকালে এই শ্লোকটা রচনা করিয়া উচ্চারণ করিতে করিতে 
অপ্রবন্ঠ হয়েন-_ 

দঅগ্মি দীন দয়ার“ নাথ ভে মথরানাথ কণাবলোকাসে। 

হৃদয়ং ত্বদলোককা তরং দায়ত ভ্রাম'তি কিংকরোম্যহম ॥" 

এই ঈশ্বরপুরার সহিত প্রভুর বড়ই মৈগ্রা জন্মে এবং হই জনে সর্ববদ। 

ভক্তিশান্্র পঠন ও ভক্তিকণ। প্রসঙ্গে কালাহ্িপাত করিচ্েন। কিন্ত 
ঈপ্বরপুরা শীঘ্রই নবন্থীপ ত্যাগ করিয়া তাঁথনভ্রমণে যাত্র। করেন । এই 
সময়ে ইহাদের সহিভ আার একটা সাশী মিলত হয়েন, তিনি গদাধর । 
তিনজনে বলিয়া প্রতি সন্ধ্যায় এখন ভক্গিতস্ব আলোচনা ৪ অবসর মত 
ঈশ্বরপুরীরূত উীকুঞ্চলীলামৃত গ্রন্থের রসান্বাদ করিতে থাকেন ।  এইনধপে 
ছুই একটী করিয়া ক্রমে মনেকের হাগার মত ভাক্ত চচ্চা আর করিলেন 
এবং শীঘ্র এ সম্বাদ অ্ৈভাপি ভক্তগন-সক্াশে প্রচারিত হইল । 





ভাবাবেশ। 
এই সময়ে একদিন অকন্মাহ প্রশ্দুর ভাবাবেশ হইল | যথা চৈতনা 
ভাগবতে 2-- 
“একদিন মহাবায়ু মন্দ করি ছল। 
প্রকাশেন প্রেমভক্তি বিকার সকল ॥ 
আচস্বিতে গ্রন্থ অলৌকিক শব্ধ বোলে । 
গড়াগড়ি যায় হাসি ঘর ভাঙ্গি ফেলে ॥ 
ছস্কার গঞ্জনে করে মালসাট দারে । 
সম্মথে দেখরে যারে তাহাকেই মারে ॥ 
আপন ইচ্ছায় প্রতু নানা কর্ম করে। 
সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে ॥ 


৩০ শ্াগৌরাঙ । 





সর্ব অঙ্গে কম্প প্রভু করে আশ্ষালন । 
হুঙ্কার শুনিয়ে ভয় পায় সর্বজন ॥ 
প্রভু বলে মুঞ্রি সব্বলোকের ঈশ্বর 
মুঞ্জি বিশ্বধর মোর নাম বিশ্বস্তর ॥1৮ 
অনেকে এই আবেশ-ভাবের অনেকরূপ বাখ্যা করিতে লাগিলেন। 
যাহা হউক এই ভাব অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। এই আবেশের পর 
হইতেই শ্রীবাসাদি ভক্তগণের সহিত তাহার কিছু অধিক সম্প্রীতি জন্মে। 





পূর্ব বঙ্গ-বিজয় | 


এখন নিমীইয়ের বয়স মাত্র অনতিক্রান্ত বিংশতি বৎসর । এই 

অন্ন বয়সেই উাহার আচাধ্য-খ্যাতি দিগদিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল । 
এই সময়ে ১৪২৭ শক, জোষ্ঠ মাসে দয়াল প্র একথার পূর্ববঙ্গ 
পরিলমণ ইচ্ছা করেন এবং জননী ও পত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর নিকট 
বিদায় লইয়া সশিষ্য পৃক্ববঙ্গে যাত্রা করেন। শ্রীনিমাই যখন সগোর্ঠী 
তালখড়ি গ্রামে € বর্ধমান যশোহর জেলার মাগুরার দক্ষিণ পশ্চিমে ) 
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর বাটা হইতে পল্মাতীরে উপস্থিত 
হইলেন, তখন তাহার সঙ্গীরা দেখিলেন ঘে,তাহাদের ঠাকুরটার যশ,তাহাদের 
আগমনের পূর্বেই দেশ ব্যাপিয়াছে_আর কি মোহে কার আকর্ষণে দলে 
দলে স্ত্রীপপুরুষ আসিয়া তাহার সম্বদ্ধনায় যোগ দিতেছে । তথাকার 
পঙ্ডিতমগ্ডলীও তাহার যথাযোগ্য অর্চনা করিয়া বলিলেন)__ 

“মুর্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি অবতার । 

তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর ॥ 


ভ্রীগৌরাঙ্গ । ৩১ 


বৃহস্পতি দৃট্ান্ত তোমার যোগ্য নহে। 
ঈশ্বরের অংশ তুমি হেন মনে লয়ে ॥ 
অন্যথা ঈশ্বর বিন! এমন পাশ্ডিতা । 
অন্যের না হয় প্রভু লয় চিন্তবিত্ত | 
উদ্দেশে আমরা সব তোমার টিপ্রনী। 
লই পড়ি পড়াই শুন দ্বিজ্রম'ণ | 

এইরূপ সসনম্মানে ভক্তের পুজা গহণ করিয়া ও ভক্তবাঞা পূর্ণ 
করিয়া দয়াল প্রন শ্রীহট, চট্টগ্রাম ও পদ্মা হীরব্ধী স্থান সমূহ পরিভ্রমণ 
করিয়া সঙ্জন, ছুক্জন, আচারী, বিচার, পণ্তিত, অপম, নী, কাঙ্গাল, 
ঘে যেখানে ছিল, সকলকে অকাতরে হরিনাম নিধি বিলাইগা পরিশেষে - 
দেশে প্রভাবন্্ন করিলেন । মাপিবার কালে ভাগাবান তপন মিশকে 
কুতার্থ করিয়া ঠাহাকে কাশী বাইয়। ঠাহার প্রতীক্ষায় থাকিতে আদেশ 
করেন। 

নিনাই দেশে প্রত্যাবর্ধন করিয়া মাভ়চরণ প্রণত হইলেন, 
এবং আহার ও বিশ্বাদাদির পর খন শচাদেবী আকুলকষ্ঠে *মার্ভনাদ 
করিয়া উঠিলেন, তখন জননীর রোদন দেখিয়া নিমাই বিস্মিত হইলেন, 
এবং পরে ঘখন শুনিলেন বে, ঠাহার পাশাদিকা মহদশ্দিণা তাহার 
বিচ্ছেদকালের মধ্যে সর্পনংশনে বৈকুগুলাভ করিম্াছেন, তখন কিয়ৎ- 
কাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে ধৈয্য অবলম্বন করিয়া শাক্চাচাব অহমামী 
মাতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত কহিলেন :- 
“কন্ত কে পতিপুস্াদ্যা মোহ এব হি কারণম্‌।* 





৩২ প্রীগৌরাঙ্গ। 


উঞ্াবিষুপ্রিযা-মিলন। 

এই বলিয়া তিনি শোকাকুলা জননীকে প্রবোধ দিলেন। মাত! 
আপাতঃ দৃশেঃ প্রবুদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু সরলমতি পুত্রের ভবিষ্যৎ 
ভাবনার তিনি বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তাহার আন্তরিক ভয়, পাছে 
বিশ্ববূপের ন্যায় নিমাইও সংসারে বীতরাগ হন, বিশেষতঃ পুত্রের 
এই নবযৌবনে তীহাকে বন্ধনহীন অবস্থায় সংসারে রাখিতে তীহার 
বড় ভয় হইল, সেজগ্ত অনতিবিলম্বে নিমাইয়ের দ্বিতীয় বার বিবাহ দিতি 
তি'ন উদ্মোগিনী হইলেন। মাতৃ-অঙ্গরক্ত শিশু প্রকৃতি নিমাইও মাত- 
আদেশে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের স্ুশীলা কন্ত। সাক্ষাৎ লক্ষমীরূপা 
বিধু গ্রগা দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। নবদীপের তদানীন্তন অন্য তন 
প্রসিদ্ধ ধনী ভাগ্যবস্ত বুদ্ধিমন্ত খী, মুকুন্দ সঞ্জয় এবং নিমীয়ের পড় যাগণ 
স্থীয় স্বীয় স্ন্ধে বায় ভার বহন করিয়া সবিশেষ সমৃদ্ধির সহিত এ বিবাহ 
সম্পন্ন করিলেন। 


শ্ধাম গয়া-যাত্রা । 


বিবাহের পর প্রায় দুঈট বংদর কাল নিমাই নবদ্বীপের টোলে 
অসংখ্য ছাত্রকে বিদ্যাদান করিয়া ও স্থিরভাবে সংসারে রহিয়া৷ শচীর 
মনে হযৌৎপাদন করিলেন । এই সময়ে অর্থাৎ তাহার একবিংশতি বর্ষ 
বয়সে এক দিন তিনি পিতৃখণ পরিশোধার্থ গয়াক্ষেতভ্রে যাইবার নিমিত্ত 
শচীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। স্সেহছময়ী শচীদেবী এ বিষয়ে পুত্রকে 
নিষেধ করিতে পারিলেন না সে্সন্ত সঙ্গে নিমাস্ের মাতৃন্বস্থপতি 
চন্্রশেখর ও তাহার কতিপয় শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা ১৪৩০ 





শ্রীগৌরাঙ্গ । ৩৩ 


২০ ০২৯৮১০ পশিউি পপিসিসিক্পিশাপিটিসিস্পিপিিসি পিএস 4 ৪ 345 


শকের আশ্বিন মাসে বাটা হইতে বাড হই গঙ্গার তীরে তীরে 
চলিয়া-খ্যখন মান্দারে ( বর্তমান সাঁওতাল পরণণার বাশী বা বাউশী 
গ্রাম ) আসিয়া পৌছিলেন, তখন অকম্মাং একদিন নিধযাধিশরীর 
নিমাইয়ের জর প্রকাশ পাইল । এই পীড়াই প্রহর সর্বপ্রথম ও সব্বশেষ 
পীড়া । জীবনে এই একবার ব্যতীত আর কথন তাহার জর প্রকাশ 
পায় নাই, ভ্াহার এই আকম্মিক পীড়াফ উহার সঙ্গীর! বিশেষ উদ্দিগ্ন 
হইলেন, কিন্তু নিমাই ঠাহাদের চিন্তিত হইতে নিষেধ করিয়া তদ্েশীয় 
ব্রা্ষণের পাদোদক আনয়ন করিততি বলিলেন এব* উঠা পান করিবা- 
মাত্র তিনি ব্যাধিমুক্ত হইলেন । মহাজনগণ অনোকে প্রহর এই ব্যাধির 
অনেকরূপ বিচার করিয়াছেন । একজন এইন্প বলেন থে, বখন স্টাহার। 
মান্দারে উপস্থিত হযেন, তখন তাহার কোন কোন সঙ্গী ভন্দেশীয় আ্রাঙ্গণ- 
গণের আচার ব্যবহারের প্ণা প্রকাশ কন্দিয়াছিপেন, সেজনা করুণাসিক্ধ 
নিমাই ব্রাহ্মণের মাহাম্্া দেগাইবার জন্য এই লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
যাহাই হউক, এইনপে আর কিছু দিন চলিয়া ভাতার শ্রুবাদ গয়া প্রবেশ 
করিলেন। এখানে প্রবেশনাত্র প্রহর আনেক আন্চব্য পন্লিবর্তন লক্ষিত 
হইতে লাগিল। তাহার স্থমধুর চাঞ্চলা, দ্রুত গমন, স্বাভাবিক কৌভুক- 
প্রনুত্তি সমস্তহ যেন কোন মন্ত্রবলে মন্তহিত হইক্স। গেল, - বেন মহাযোগী 
মহাবোগে নিবিষ্টচিন্ত হইলেন তখন চাপনপ্য অপগন হউল বটে, কি 
প্রেম আনিয়া সেই স্তান অধিকার করার, তিনি একেবারে অনীর হই! 
উঠিলেন। যথা-চৈতন্ত ভাগবতে £-7 
.. শযে প্রস্থ আছিল অতি পরম গভীর । 
সে প্রন্ত হইল! প্রেমে পরম অস্থির 1৮ 


৩৪ শ্রীগৌরাজ । 


মন্ত্রগ্রহণ। 


ঙ 
আবার বখন এই পবিত্র গয্াক্ষেত্রে তাহার সহিত পুব্বপরিচিত 
ভাগবসাগ্রগণা শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মিলন হইল, তখন তীহার অধীর অবস্থা 
শতগুণ বন্ধিত হইল । ভক্ত পুরীর ভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শনে ভক্তাবতার 
নিমাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তক্তিমগ্ন ঈশ্বরপুরীর দেবমূর্তি তাহার 
নেনে অপার্থিব প্রতীয়মান হইল--আর 'অমনি আকুল কণ্ঠে ব্যাকুল হৃদয়ে 
তিনি পুরীর নিকট দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সুগভীর, সুপবিত্র, স্থমহান, 
স্থমধুর কৃ্ণ-প্রেমসাগরে নিমজ্জিত হষ্টলেন। আবার ঘখন শ্রীঘন্দিরে 
শ্রীপাদপন্ন দর্শনে আসিলেন-_আর গয়ালী বিপ্রগন ভক্তি গদগৰ কণ্ঠে 
শ্রীপদের প্রভাব বর্ণন করিরা কহিলেন ॥ ঘথা চৈতন্য ভাগবতে £ 


“কাশানাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চর্ণ। 
যে চরণ নিরবপি লক্ষ্মার জীবন ॥ 
বলি-শিরে আবিাব ভইল ঘে চরণ। 
সেই এই দেখ যক্ ভাগাবন্ত জন ॥ 
তিলাকেকো। যে 5বণ প্যান কৈলে মাত্র । 
যম তার না হয়েন অধিকার পাত্র ॥ 
যোগেশ্বর স্বেরো দ্বলভি যে চরণ। 
সেই এই দেখ যত ভাগাবস্ত জন ॥ 
ধে চরণে ভাগীরপী হইল প্রকাশ । 
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস ॥ 
অনন্ত শযায় অতি প্রিয় যে চরণ । 
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবস্ত জন ॥ 

৮ তখন সেই বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত, অজভব-পুজিত, যোনীজন.দুল শ্রীপদ 


ভ্রীগৌরাঙ্গ । ৩৫ 


দেখিতে দেখিতে প্রেমাবেশে আনিমাই একেবারে মুচ্ছিত হইয়া ঈপুরীর 
বক্ষেপ্তত হহলেন। পরে দর্গগণের য্টে যখন মৃচ্ছাতঙ্গ হইল, তখন 
অভ্র পুলকা্র, গোমুখানিজেত গঙ্গামুধারানিভ, ঠাহার নয়ন বাহিয়। 
বদলে, বদন হইতে বক্ষে বক্ষ হইতে সহশ্র ধারায় পরার পতিত 
হলে মে স্থান জলনয় হল । উপস্থিত সকলে সেই পবিত্র অশ্বারিতে 
সাত হষইয়া, দীবনে সন্বপ্রথম এপ মাশ্চমা প্রেম বিকাশ ও অপূর্ধ 
মধরপাত দশন করতে লাগিলেন। ব্থন কাণিতে কাধিছে আত, 
কগে শিমাই চন্দরশেখবাদি সঙ্গীগণকে কহিলেন, ভোমরা দেশে 
প্রতা।ব%ন কর-_মাদি আর সাসারে ঘাইব না-মামি গাশেখরের 
উদ্দেশে মগুরা নিলাম খানার বুদ্ধা জননাকে তগামর! লাহনা গ্রনান 
করি9১১ তখন তাহারা বড বিপদে পঠিলেন পরে বড মতে অনেক 
প্রবোধ দিয়া ও একঈপ বল প্রকাশ করি ঠাহারা এইট আবেশমন় 
শুক্র প্রতিমাটীকে পৌষ মানের শেন ভাগে নবনীপে কিরাইমা 
আনিলেন। 





মধ্যলীল!। 


নবছীপে প্রন্তাবস্ঠুন করিলে নকলে দেখিলেন, দেই উদ্ধতর শিরো- 

হণি নিমাইয়ের পুর্বতাব একেবারে অন্থহিত হইসাছে। শিশুর ন্যায় 
সরল ভাব ও চাঞ্চলা, নেট বেন্নপাস্তুক্ক ভ্গিনা, সেই চঞ্চল গমন, উদাম 
বাকপটুভায় নকল পরিবর্িত হইয়াছে | উনকার তাহার অবস্থা 
ধর্ণন করিয়া বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এইরূপ লিখিযাছেন 2 

গঠয়। হইতে আইলেন সকল কুশলে। 

শুনি আমি সন্থাধিতে গেলাম বিকালে ॥ 

পরম বিরক্রি্ধপ মকল সম্ভাষ। 

ভিলার্দেক উদ্ধাতের নাহিক প্রকাশ ॥ 

নিতে থে কহিতে লাগিলেন কষ্কথা । 

যেয়ে স্থানে দেখিলেন বে অপূর্ব মথা ॥ 

পাদপন্স-ভীর্ঘের লইতে মাত্র নাম । 

নন্তনের জলে পূর্ণ হইল সর্ধস্থান ॥ 


৩৮ শ্রীগৌরাঙগ । 


সর্দ অঙ্গে মহাকম্প পুলকে পুর্ণিতে ৷ 

"হা কুঝ্! ” বলিরা মাত্র পড়িলা ভূমিতে ॥ ৪ 
সর্বর অন্দে ধাতু নাহি হইলা মুচ্ছি তা । 

অতক্ষণে বাহাদৃষ্টি হইল চকিত ॥ 

বে ভক্তি দেখিন্থ আমি তাহার নয়নে । 

তাহারে মন্ুধ্য বুঝি নূহে আর মনে ॥ 





ভাবাবেশ। 


এইরূপে গৃহে আসিলে ৪ নিমাই গরার সেই সুমধুর স্মৃতি, মুহুর্তের 
জন্যও বিশ্ৃত হইতে পারিলেন না। বখন শুর্রাঞ্ধর ত্রহ্ষচারীর বাটীতে 
গদাধর,সদ্বাশিব।সান পণ্ডিত প্রমুখ শ্রীপ্রভুর পরম ভাগবত বন্ধুবান্ধবেরা 
আসিয়া! তাহাকে গয়ার বিএরণ ডিজ্ঞাসা করিলেন, তথন, বহু চেষঈটাতে 
কোনও কথা, বলিতে পারেন নাই ; বলিতে যাইনা প্রেমাবেশে, ভাবা- 
ধিক্যে মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন, আর অমনি পন্পপলাশ লোচন হইতে দূর 
দর-ধারে প্রেমাত্রাবিগলিত হইয়া ঘুখে যাহা বাক্ত হরর নাই, তাহাই প্রকাশ 
করিয়া দিল। এই দিন রারজিকালে নিমাইটাদ আপন শয্যার শরন 
করিয়া আছেন, এমন সময়ে দেবী বিষুপ্রিয়া কতকগুলি সুবাসিত কুস্থঘ- 
হস্তে তাহার সমীপে উপস্থিত হইলেন । নিমাই তাহার সহিত দুই একটা 
বাকালাপ করিরাই নিস্তব্ধ হলেন ও অশ্রুতাগ করিতে লাগিলেন; 
তখন দেবী, শ্বক্রদেবীর নিকউ গমন করিয়া বাম্পগগ্ছদ কণ্ঠে স্বামীর 
অবস্থা বর্ণনা করিলেন। স্নেহময়ী জননী পুত্রের অবস্থা অথণমাত্র 
পুত্রবধূর সহিত তাহার শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন। মাতুদর্শনে 
নিমাইয়ের ভাবোচ্ছবাস যেন আরও উথলিয়া উঠিল। তিন পুর্ববাপেক্ষা 
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যেন অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, ও ঘাতাকে বলিলেন, “খা ! আমি 
আমাক চক্ষুর সম্মুখে এক স্থন্দর জ্যোতিশ্য় মুছধি দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ 
ক্রতে পারিতেছি না, এই বলিয়। ভাবে বিভোর প্রেমের ঠাকুরটী 
শ্রীকঞ্ষের কূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন | মাতা ও পরী একমনে সেই 
স্থমধুর বচন-স্ধা পান করিতে লাগিলেন, এইরূপে রঙ্গনী অতিবাহিত 


টে 


লে 


্ 


হ 


৫ 


নাম-কীর্ভন | 

'এইনপ দিবা প্রেমোন্বাদের মধ্যে যখন বাহা জগৎ তিনি একন্দপ 
বিশ্ৃত ভইঈপাছিলেন, হথন এক দিন ভাহার অসংখা ছাত্র, ভাভাকে বেইটন 
করিয়া পাঠ গণ করিতে আদিল | ভপন ঠাভার চকিতের ম্যায় মনে 
নিল বে, অন্যাপনা উহার একটী কাধা আছে, আর উহা উপেক্ষিত 
হইতে, ভাই বে ছাতরগণকে প্রথমে কাকুতিত করিয়! বলিলেন, "ভাই 
সব আমাকে দুক্তি দানি, আমি কষ্প্রেমে পাগল হইফ্াছি, আমি 
আহ্লাদে সম্চতি দিতিছি, তোমাদের বেখাতন ইচ্ছা, যাইয়া বিষ্যান্াস 
কর” : কিন যাভার। এতদিন নিমাইদের অনুপস্থিতিতে অগ্ঠ কাহারও 
নিকট পাঠ লইতে হন, দেই ভয়ে গগ্ের বন্ধন পর্মা্জ খুলেন 
নাই এব সাহার আপঙ্ষায় অস্থির হইদ্া কালানিপাহ করিনেছিলেন, 
ভাহারা হজে ছাডিবার পার নাহেন, সন্ত ভক্তাধীন নিমাই আর কিছু 
বলিতে পাবিলেন না । বিশেনতট শিক্ষা গর গঙ্গাাসের আদশে তিনি 
পুনরায় সকলকেই পাঠ দিতে উদাত হইলেন। আর তিনি তখন যা কিছু 
ব্যাখ্য। করিতে লাগিলেন, সে সমস্তই হবি-বিষয়ক হইতে লাগিল। কিন্ত 
তাহার এই অদ্ধ বাহাভাব ৪ অধ্বিক দিন স্থারী হুইল না । স্থতরাং তিনি 


৪০ শ্রীগৌরাঙগ । 


-৮৯সিশস্লি 


ছাত্রগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল সর্বকালের জন্য কৃষ্ণ: প্রমসাগরে 
ভাপমান হইলেন। তাহার ভাগ্যবান শিষ্যগণও সেই দিন “হইতে 
তাহার ভক্তশ্রেণিমধ্যে গণ্য হইলেন। আর তিনিও তাহাদিগকে লইয়। 


অপুর্ব নামকীর্তন ্ষ্টি করিলেন। নিমাই গাহিতেছেন ; য্থা 
ভাগবতে 2 








€(কেদারা রাগ )। 

হরি হররে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ | 

€যাদবায়, মাধবায় কেশবায় নমঃ ) 

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুহদন ॥ 

(একবার বলরে ভাই )। 
আর সঙ্গে স্দে হাতে তালি দিয়! তাহার অপখখ্য ভক্তশিষ্য 

গাহিতেছেন। তাহারা গাহিতেছেন, আর নাচিতেছেন। তখন প্রভূর 
অবস্থা অতি রমণীয় । যথা চৈতন্য ভাগবতে £__ 

“আবিষ্ট হইয়া প্রহথ নিছ প্রেমরসে | 

গড়া গড়ি ষায় প্র ধুলায় আবেশে ॥ 

বোল্‌ বোল্‌ বলি গ্রহ চতুদ্দিকে পড়ে । 

পৃথিবী বিদীণ হয় আছাড়ে আছাড়ে ॥ 


জ্রীহরিসভা-স্থাপন | 


তখন সমগ্র নবদ্ধীপে এক মহাকর্ষণ আরপ্ত হইল-_মার দলে দলে 
কি ভক্ত, কি পাষণ্ড, সকলে কান্তন শুনিতে দুকুন্দ সঞ্জয়ের বাটা 
অভিমুখে ছুটিল। শীত্রই এই শুভপংবাদ নবদ্ধীপন্থ পণ্ডিতমগ্ুলার 
মধ্যে প্রচারিত হইল, আর শ্রীবাস আদি তক্তগণ আসিরা একে একে 
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শক্পা্পান ২. পাসা্পিশিপিপিিাউনিল পপি টড এপাশ 


তাহার াস্বে শিলিত হইতে লাগিবেন। । বানের আনি নিবান রহ, 
ইহারা ড্রারি সহোদর ; বিগ্যাশিক্ষার্থ সকলে নবন্বীপে আগমন করেন 
ও ক্রমে এখানেই বিবাহাৰ্ধি করিয়া বান করি:ঠ থাকেন। ইহারা 
সকলেই হরিভক্ত ও কৃষ্ণগত-প্রাণ ছিলেন । আ্রীবাস আপন বাটীতে 
থাকিয়া উচ্চৈঃম্বরে হরিনাম করিতেন ও হংক্ানপ্রচলিভ তাগ্িক 
ক্রিয়াদির বিপক্ষে তর্ক বিতর্ক করিয়। শাস্ের বথাযথ অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিতে চেষ্টা পাইতেন বলিয়া প্রথমে অনেকের বিরাগ-ভাপন হইয়া 
ছিলেন। এই শ্রীবাসের গৃহেই নিমাই হরিসিভা স্থাপন করিলেন ও 
সমস্ত দিবা রাত্রি হরিগুণ কথন, ও নাম সংকীর্তনে অতিবাঠিত করিছে 
লাগিলেন। 


শ্রীঅ্ৈত-মিলন | 

নিমাই ঘথন এইন্পে হরিপ্রেম বিভোর) হখন। এক দিন আন্ধেত 
প্রন্থ প্রেনাধেশে ধানে বেখিপেন থে যাহার জন্থ তিনি এহরধিন ভপে 
রত, সেই পন এত দিনে মল: আত শঠাহলাল শ্রীনিমাই 
নেই বোগীনারাধ্য, ব্রজ্কার ছুনভি অপাবির বন হাই নথন একদিন 
প্রন্থ গবাধরের সহিত অনৈতের নবধাপদ্থ ভবনে হইয়া দেখিলেন যে, 
ভক্তশিরোমণি আচাব্য রা জপয়ে হুগসা সেধা করিতেছেন, 
তখনই প্রেমাবিষ্ট হইয়া দেই টড ভাবুক নিনাহ যুচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। আচাধ্য ত্রন্তে ব্যন্তে নিকটে মাদিন সেই অপুর প্রেমের 
বিকাশ প্রত্যক্ষ করিলেন ; আর অননি লর ছার পূর্বকার ধ্যানের বিষয় 
স্মরণ হইল। তিনি দেখিলেন, ঠাহার সম্মুখ ভগগাথমিশ্রের পুন্র 
বিশ্বস্তর শায়িত নহেন, নেখানে তাহার আরাধ্যধন অগত্জীবন প্রহর 


৪২ শ্রীগৌরাঙ্গ। 


বিরাজ কলিতেজেন, সেজন্য ব্যন্ত হইয়া গৃহে । প্রবেশ করিয়া গ্গা্ল 
তুলসী চন্দন আনিলেন, গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ সজ্জা করিলেন আর 
ভক্তিতে বিভোর, অগ্াতিপর বুদ্ধ, অধীর বিপ্র, প্রেমে বিহ্বল হইয়া 
নিষাইয়ের পদে অর্থ্য প্রদান করিলেন , আর প্রণাম করিলেন, যথা 
চৈত্তন্ভাগবতে :₹ 
“নমো ত্রঙ্গণ্য দেবায় গোত্রাঙ্গণহিতায় চ। 
জগন্দিভায় শ্রীকুধয় গোবিন্দায় নমো! নমঃ 0৮ 

বয়োবদ্ধ অদ্দৈত প্রভুকে এইনপে নিমাইরের পাদ বন্দনা করিতে দেখিয়া, 
নিমাইক্জের অভিন্নহৃদয সাথী গদাধর নিগাইয়ের অকল্যাণ আশঙ্কায় 
বাকুল হইয়া পাঁড়লেন: এমন সনয়ে নিমাই বাহাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া 
অদ্বৈতকে বপিলেন, “তুমি দয়াময় আমাকে উদ্ধার কর, আমার ভাগা 
আজ স্থগ্রদন্, তাই ভোমার শ্রীচরণ দর্শন পাইলান |” অদ্বৈত নিমাইয়ের 
এবন্িপ বাক্চাতর্ো সন্দিগচিন্ত হইলেন 7 তাহার মনে হইতে লাগিল, 
তবে 'ক এন বন্ধটা তাহার মভীটদে নভেন ? যাহা হউক, খন সন্দেহ 
হইয়াচ্ছে, "তখন পরীক্ষা প্রয়োজন । তদ্বন্ন মনে করিলেন বে, দেখি, শা, 
পুরের বাঁটী যাইয়। বসিরা থাকি, আর ভক্তিমার্গ অপেক্ষা জ্ঞাননার্সের 
শ্রে্টত। প্রচার করি। যদি নিনাই প্রকু তই আমার প্রাণবলভ ইয়েন, 
তবে নিশ্চয়ই আমার এই অপরাধের উপণুক্র দগুবিপান করবেন । 
ভঞ্জবাঞ্চ-কল্পতরু শ্রীনিনাই ভক্তশিরোমণি শ্রীঅন্বৈতের এই আকাজ্া 
শীন্ই পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং দগ্ুপ্রণাদ্ প্রদান কজিতে শ্বরং নিত্যানন্দ- 
সমভিবাহারে অদ্বৈতের শান্তিপুরস্থ ভবনে উপস্থিত হইরাছিলেন। এই 
যাত্রাক়্ শান্থিপুর বাইতে শ্্রীপ্রহ্থ ললিতপুর নামক একখানি অধুনা- 
গঙ্গাগর্ভশারী লুপ্ত গ্রানে এক তান্থিক বামাচারী সঙ্গাসীর আতিথি হইয়া 
ও সঙ্গযাসী কতৃক “আনন্দ-আসব" পানে অনুরুন্ধ হইলে তিনি উদ্ধশ্বাসে 
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৪৪ জ্রীগৌরাঙ্গ | 


ভগবানের মধ্যে আপনাকে দেখিঘ্না জ্ঞানহার! হইয়। পড়িতেন। এক- 
দিন বাহাজ্ঞানবিরহিত অবস্থায় কৃষ্ণপ্রেমে তন্ন হইয়া নিমাই গদাধরকে 
দেখিতে পাইয়! জিজ্ঞাপা করিলেন,-_-“গদাধর ! শ্রীক্ষষ্ক কোথায় ?* 
শদাধর উত্তর করিলেন,_“তোমার হৃদরমধ্যে” নিমাই এই কথা 
শুনিবাদাত্র শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-লাভআশায় উন্মাদের ন্যায় ছুই হস্তের নখর 
দ্বারা আপনার বক্ষ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন । গদাধর ও শচী 
তশহার হস্ত ধরিয়া অতি কষ্টে তাহাকে নিরস্ত করিলেন । 





প্রেমদান। 


এইরূপে কয়েক মাস গত হইল, নিমাই মনের আনন্দে কঙ্ঝপ্রেম 
বিলাইতে লাগিলেন । কেহ কৃঝ্ণপপ্রেম প্রার্থী হইর। তাহার নিকট উপস্থিত 
হইলে, তিনি তাহাকে বিমুখ করিতেন ন।॥ শতীদেবী, গদাধর, শুক্রান্বর, 
শ্বাস গ্রন্থৃতি অনেকেই তীহার নিকট হইতে প্রেন-সম্পত্তি লাভ করি- 
লেন। নিঁমাইয়ের কৃষ্ণপ্রেম বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্প্রবায় 
বাড়িয়। যাইতে লাগিল। শ্রীবাসের গৃহে তাহার সম্প্রনায়ের সম্মিঞনস্থান 
নিদ্দিষ্ট হইল। পাছে অসাম্প্রদায়িক লোক আসিয়া কীর্তনানন্দে বিদ্ব 
জন্মায়, এই আশঙ্কায় ভক্তগণ কীণ্তন আরম্ভ করিবার পূর্বেই গৃহের দ্বার 
বন্ধ করিতেন। বহিরঙ্গ লোকের! ভিতরে যাইতে না পারিয়া তাহাদের 
উপর নানারূপ অবথ! সন্দেহ করিতে লাগিল । কেহ ব্লিল,_-পইহারা! 
তাম্বিক, মদ্য, মাংস, জ্ীলৌক লইয়া গোপনে কুকর্্ করে|, ইহাদের 
শাসন সত্তর প্রয়োজন হুইয়া উঠিয্নাছে, শীত্রই কাজীর সমীপে বিচার প্রার্থী 
হওয়া যাউক, নিজ্রিত শ্রীবিষুটকে এমন করিয়া উচ্চৈংস্বরে ডাকিয়া! নিদ্রা ভঙ্গ 
করিলে আর কি নিন্তার রহিবে, সংনার রসাতলে যাইবে 1”, 
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এই সময়ে শ্রকবিন বাস আপনার নি দ্বার রুদ্ধ ভরা 
পৃজ। করিতেছিলেন। এমন সমক্ব শুনিলেন, কে যেন তাহাকে বার মোচন 
করিতে আদেশ করিতেছেন । দ্বার মুক্ত হইলে উটনিমাই কোনও 
কথা না বলিয়্াই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসন হইতে প্রতিমূর্তি 
নামাইয়া স্বয়ং সেই স্থানে উপবেশন করিলেন । শ্রীবাস প্রতাক্ষ করি- 
লেন থে, তাহার শরীরের জ্যোতিতে সমস্থ গুহ উদ্ভাসিত হইয়াছে, সেই 
অলৌকিক অপূর্ব তেজ প্রভাবে তিনি বাকৃশক্ষিরহিত হইয়া পাডিলেন, 
এবং নীরব করবোড়ে নিমাইঘের সন্ধে দ গারনান রহিলেন। নিমাই 
বলিলেন, “ষ্্ীবাস ' "সামি আসিয়াছি। আনার অহিনেক কর ৮ আবাস 
নিমাইয়ের চা ভুবনপাবন মুণ্তি দেখিয়া স্তস্তিত হইয়াছিতেন। 
এক্ষণে আশ্বাস পাইয়া মহা উৎসাহে হ5গবানের আভিবেকের আয়োজনে 
প্রবৃণ্ত হইলেন । টার বা উত্দাহ না হইবে, জীবের ইভাপেক্ষা 
নৌভাগা আরকি হইতে পারে, কান্দেই ভিনি মহাহলাদে ঠাহার প্রজা, 
গণকে ও পরিবারস্থ সকগকে আহবান করিয়া গ্গাঙ্জল, দূপ, দীপ পু 
দ্বারা যথানিরমে ঠাহার অভিষেক কিয়া শসম্প করিলেন । বাসের 
বাটার মভিলাগণ স্তাহার চরণে প্রণহ হহলে তিনি তাহাপিথের মন্তরকে 
ভ্রীচরণ স্পর্শ করিয়! আশীর্বাদ করিলেন, ঠিআামাতে ভোমাদের চিন্ত 
হউক 1* সর্কান্তধামী ইরনিমাই, ঞ্রবাসকে সন্তাষণ করিয়া বলিলেন, 
্ত্রীবাস ! তোমরা মুসলমান ব্রাঙ্জার অত্যাচারের ভয়ে ভাত হই ৪ না, 
আমি প্রেমে তাহাদিগকে বশীনৃত করিব ।” মানব ইকুষ্ণপ্রেমে কি ভাব 
প্রাপ্ত হয়, শ্রীবাসকে তাহাই দেখাইতে হিনি শ্বাসের ভ্রাতুষ্পুরী 
চারি বংসরের বালিক1 নারারণীকে ডাকিয়। বলিলেন, “ভ্োনাতে 
কুষ্ণপ্রেম হউক” এই কথা বলিবাদাত্র বালিকা “হা! কৃষঃ ! হা কৃষ্ণ ! 
বলিয়া ভূতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। এইব্ধপে কিরৎক্ষণ 
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অতিবাহিত হলে নিমাই “'উপঘুক্ত সময় আপার আসিব, আমি এখন 
চলিপাম” এই বলিয়া বিফু-সিংহাসন হইতে নামিলেন এক মুচ্ছিত 
হইয়া ভভলে পড়িয়া গেলেন। চৈতন্যনাভের পর তিনি ্বাসকে 
1ডজ্ঞাসা করিলেন “শ্রীণাস! আমি ত কোনও চপলতা প্রকাশ 
করি নাই ?” 


অভিনয় । 

আর একদিন নিমাই ভক্তগণপরিবেষ্টভ হইয়। বাসের নিকটে 
কুষ্চলীল। বণ করিতেছিলেন । কুষ্ণশীলা শ্রবণ করিঘা নিমাইচাদের 
ভাহা অভিনয় করিবার ইচ্ছ] হইল । তখন তি'ন তাহার মাডম্বস্ছপতি 
চন্দ্রশেখর আচার্যোর গৃহে অভিনয়ের স্থান নিদ্গ্ করিয়া ঘথোপবুক্ত 
ব্যপ্তিকে যণাষথ আয়োজনের ভারাপণ করিলেন। অভিনংয়াপযোগী 
সাজসজ্জা সংগৃহাত হইলে নিদিষ্ট দিবসে চন্রশেখরের বাটাতে অভিনয় 
আরম্ত 'হইল। ভক্তগণ ও ভাহাদের বাটার মাহলাগণ অভিনয় দর্শনে 
উপাস্থত ছিলেন | শটী ৪ বিষ্ুপ্রিগা দ্রেবীও তথার সমাগত হইয়া 

[ছলেন। অভিনয়ে হারদাস কোতোয়ালের, অদ্বৈত ইকুষেে্ড নিমাই 
রাধার, গদাধর ললিতার, নিতানন্দ বলাই এর এবং ই॥বাম নারদের অংশ 
অভিনয় করিয়াছিলেন । এই অভিনর-কাধা এরূপ শ্ন্দরভাবে সমাহিত 
হইয়াছিল যে, দর্শকমণ্ডলী মনে করিয্বাছিলেন বে, সত্যই যেন তাহারা 
শ্রবৃন্দাবনে বসিয়া বুন্দাবনচন্দ্রের অলৌ!কক লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন । 
অভিনেতাগণ নিজ নিজ অভিনীত অংশে তং তত ভাবে আবিষ্ট হইয়া 
নটববের যথেষ্ট নৈপুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন । অভিনয়-কালে শ্রীনিমাই 
এর কুক্সিণী, রাধা ও ভগবতীর ভাব হইয়াছিল। অভিনরঅস্তে সকলেই 


জ্রীগৌরাজ । ১৭ 


নিজ নি গৃফে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । নিমাই বাটাতে ফিরিয়া আমসিলেন, 
কিন্ধ তৃতনি সেই দিন চন্দশেখরের বাউাতে মে অগ্কুত শক্তি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাভার তেজপ্রভাবে  চন্দ্রশেখরের গুহ সম্ত্াহকাল 
জ্োতিন্ময় ছিল। এই অভিনয়-কপা পাঠ করিলে শ্বাতই মনে হয় যে, 
ইচৈভনা প্রহ্থ ঘষে কেবলমাত্র বন্তমানকালে প্রচলিত নাম দংকাধনের 
প্রবর্তক, তাহা নহে, পরন্থ বঙ্গদেনে ঘাআাদির ও প্রবর্ধক | 


ই/নিত্যানন্দমিলন । 


এই সময় ইঠাদের সঠিত আর এক নহইপুকষ আনিয়া মিলিত 


হইদুলন | তিন অবর্ধত নিভাননা | বারকদের অগণিত গাইিবৃইিচার 
নিকটবলী একটঞ্রা গ্রামে নিহাহা্ষর জন্মসমি। ভাহার পিতা হাড়াই 


পরত ও মাতা পার হা ইহারা জাঠীয়তেণা বাকল ছিজেন 9 সর্ধদা 
ভরের চক্চায় রত থাকিহেন। এম আদল দল্পুতা পরম ধস ভীরু 
ছিলেন। একদিন এক সপ্তালা * অভি ভহম়া হাহারের নিকট 
নিহটাননকে কিছুদিনের নিদিদ্ত হাথ পঞাটনে সমভিব্যাহারী হইবার জন্ত 
ভিক্ষা প্রাথনা করেন । বন্ম প্রাণ পাক্ষণপম্পতা অতিথি সংাসীর প্রার্থনা 
পুর্ণ না করিলে নি হইতে হইবে মনে করিয়া অতিথির তন্তে 
আপনাদের প্রাণাপিক পুর্ুক লমদণ করিলেন । বালক নিহ্যানন্দ 
দগ্লযাসীর সহিত বু তীর্থ পরি্রমণ করিকা যখন নথুরা উপস্থিত হয়েন 
ভথন ভাহার সহিত প্রুপাদ ঈশরপুরীর সাক্ষাৎ হয়। পুরীর নিকট 
নিমাইয়ের অপৃক্ধ প্রেম-বিকাশ ও ভাকুর বার্তা অবগত হইয়। শ্বচ্ছগদয় 
নিত্যানন্দ নবদ্ীপে উপস্থিত হইগ্লা নিষাইয়ের সহিত মিলিত হইলেন । 


*. এই সত্র্যাসীই অনেকের মতে নিমাইয়ের অগ্রজ বিশ্বজপ 1 


৪৮ শ্রীগৌরাঙ্গ । 


০৮৫ ৬শিশাশিত পভশিিপিিপিশিশপিশিপিপপপপিশপিশিন 





পপি প্রি ৯৬2 


নি তানন্দের চিরানন্দময় সংসর্গে নিমাইয়ের হরি সংকীর্তন ও প্রেম 
বৈকল্য শতগুণে বদ্ধিত হইল । | 5 


ভক্ত-সন্মিলন। 


এইরূপে প্রতিদিন নিতাই, অদ্বৈত, গদাধর. শ্রীবাস, মুরারী, 
মুকুন্দ, নরহরি, পুরুযোত্তম, পুগুরীক বিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস, দীমোদর, 
গোবিন্দ বান্থ ঘোব, বক্রেশ্বর, চন্রশেখর প্রভৃতি শত শত ভক্ত আসিয়া 
প্রভুর সহিত মিলিতে লাগিলেন । তাহারা সকলে যখন প্রেমে মন্ত হইয়। 
শ্বাসের আঙ্গিনায় নাম-কীর্তনে রত হইতেন, তখন নবঘীপস্থ কতকগুলি 
মন্দম্বভাবশালী, অনুয়াপরায়ণ ব্যক্তি বহির্দেশ হইতে নানা প্রকার 
অত্যাচার ও চীৎকার করিয়া তাহাদিগের তপে বিদ্ব জন্মাইতে লাগিল। 
কিন্তু এই সকল অস্তঃসারশূন্য বাক্কির বৃথা আড়ম্থরে প্রভুর দলের কোন 
বাঁধা সংঘটিত হইল না, বরং উত্তরোত্তর তাহার দল পুষ্ট হইতে লাগিল । 
সুতরাং উহার বিরোধীদল স্বতঃই তাহার উপর দিন গিন অধিকতর 


ক্ুদ্ধ হইতে লাগিল । 


জগাই মাধাই উদ্ধার। 


দুই ভ্রাতা এই বিরোধী দলের প্রধান ছিল। তাহার! সাধারণতঃ 
জগাই মাঁধাই নামে খ্যাত। এই ছুটি জীব যেন ভগবানের স্থষ্ট নহে। 
যেন কোন ছুরস্ত পিশাচ এ ছুয়ের অন্তর স্থাষ্টি করিয়া জগতে আপনাদের 
কীর্তি ঘোষণার্থ তাহাদিগকে নবদ্ীপে স্থাপিত করিয়াছিল। মনষ্যের 
কল্পনায় এমন কোন পাপকাধ্য আসিতে পারে না, যাহা! তাহারা করিতে 





গৌরাঙ্গ । ৪৯ 


পরাম্মুখ হইত। তাহারা নদীয়ার কোটাল-পদে নষুকষ ছিল বটে, কিন্তু 
শাস্তিস্বাপরনের পরিবর্তে পরপীড়নই তাহাদের কাধ্য ছিলপ। যথা 
চৈতন্যভাগবতে 2 





“সে ছুই জন!র কথা কইতে অপার। 

তার। নাহি করে হেন পাপ নাহি আর ॥ 

ব্রাহ্মণ হইয়া মগ্য গোমাংস ভক্ষণ । 

ডাকা চুরি পর গৃহদহে সর্বক্ষণ ॥ 

দেয়ানে নাহিক দেখা বলয়ে কোটাল। 

মগ্চ মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল ॥ 

এ দুই দেখিয়া সব নদীয়া ডরায়। 

পাছে কার৪ কোন দিন বসতি পোড়ায় &” 

উহাদের মত পাতকী তখন সমগ্র নদীয়ার আর ছিল না। ব্রাহ্মণ-বংশে 

জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারা পাপের শেষ মীনায় উপনীত হইয়াছিল, ভাই 
দয়াল নিত্যানন্দ ও ভরিদাস ইহাদের উদ্ধারার্ণে দুড় সংকল্প করিলেন। 
একদিন নিত্যানন্দ ৪ হরিদাস যখন ছীীবে নান বিলাইয়া ফিরিতেছিলেন, 
তখন জগাই ও মাবাই আসিয়া সহসা ্টাহাদের আক্রমণ করিল, এবং 
মাপাই একটি ভগ্ন কলসীর কাণা লইয়া নিত্যানন্দ প্রন্ুর নস্থকে এমন 
দারুণ আঘাত করিল বে তাহার মস্তক হইতে অজ্ঞম্ন শোণিতধারা বফিতে 
লাগিল। নিতাই সে দারুণ আঘাত অবহেল। করেছ্। যখন প্রেমবিচ্বল 
হৃদয়ে মাধাইকে বক্ষে লইতে উদ্ধত হলেন, তখন মদোম্মন্ত মাধাই 
আবার তাহাকে প্রহার করিতে আদসিল। নিত্যানন্দের দেবছুলভ 
চরিত্রবলে পাষাণও বিগলিত হইল। জগাই মগ্ুদুগ্ধবৎৎ এতাবৎ 
মাধাইয়ের কার্য দর্শন করিতেছিল, কিন্ত যখন দেখিল, লে নিত্যানন্দকে 
পুনরায় প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন ঝটতি বজ্সনুষ্টিতে মাধাইয়ের 

৪ 


৫০ শ্রীগৌরাঙ্গ । 


5 টিসি তাস পিশিশাাপিসািপা্ীশিপািসি্াাপ্িসিতা 





হস্তধারণ করিয়া তাহাকে ভৎ্পন! করিল । লোকে আসিয়া যখন 
প্রভৃকে এই সংবাদ গোচর করিল, তখন তিনি লোকশিক্ষার্থ ৎপরোনান্তি 
কোপ প্রকাশ করিয়া সেই হই পাষগীকে শান্তি দিতে উদ্ধত হইলে-__ 


“প্রমাদ গণিল সব ভাগবতগণ। 

আস্তে ব্যস্তে নিত্যানন্দ করে নিবেদন ॥ 
মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই 
দৈবে সে পড়িল রক্ত ছুঃখ নাহি পাই ॥ 
মোরে ভিক্ষা দেহ এই দৌোহের শরীর । 
কিছু কষ্ট নাহি মোর তুমি হও স্থির ॥৮ 


এইবূপে অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দের যত্বে এবং প্রভুর কুপাক্ধ 
এই ছুই মহাপাতক্‌ ব্রহ্মার ছুলভি পদপ্রাপ্ত হইল। যখন 'নত্যানন্দের 
নিব্বন্ধাতিশয়ে প্রভূ তাহাদের সব্ধদোষ ক্ষমা করিলেন, তখন সেই 
পাষাণ-হৃদয় ভ্রাতাছয় এই ছুই দেবছুলভ হৃদয়ের মহাভাব অনুভব 
করিয়া অনুতগুহৃদয়ে তীহাদের শরণাপন্ন হইল এবং ভাহাদের কৃপা 
প্রাপ্ু হইয়। এরূপ পবিত্র বৈষ্ণব হইয়াছিল যে__ 
“এই ছুই পরশে যে করিল গঙ্গান্নান ! 
এ প্ৌৌোহারে বলিলেক গঙ্গার সমান ॥* 
মহাজনগণ এই পবিত্র কাহিনী জইয়! অনেক পদরচনা করিক়াছেন, 
তন্মধো এইটিই বিশেষ প্রসিদ্ধ 1 
"আয়রে সংকীর্তনের মাঝে ছুটী ভাই। 
আজ তোদের হরিনাম দিব জগাই মাধাই ॥ 
ঘাধাই মার্লি মার্লি কুলি ভাল রে। 
এখন হবি বোৌজে কোলে আয় রে॥ 


শ্ীগৌরাঙ্গ । ৫১ 


তুমি মেরেহিলে কলপীর কাণা, 
৬ তাই বলে কি প্রেম দিব না। 
আজ হরিনাম দিব জগাই মাধাই 1» 


কাজীদমন। 


জগাই মাধাইয়ের ন্যায় ধনশালী, ছুদ্দান্ত ৪ প্রবল প্রভাপাদিত 
বাক্তিদ্বন্নের এইবপ অভাবনীয় পরিপণর্ভতন যদ ও অনেছের মনে প্রবল 
আলোডন উপস্থিত ইউল, তথাপি দই চারিজ্জন খলন্বভাব বাক্তি কিচতেই 
শ্রীগৌরাঙ্গের এদপ নিভীকতা ৪ সঙ্্ান সহ করিতে পারিল না। 
তাভার! হদানীস্থন নলায়ার নুসলমান কাঙ্জার নিক যাইয়া কত মতে 
নালিশ করিতে লাগিল । কাজী 9 তদীয় শ্বাভাবিক দৈতা প্রকুতিবশে 
পালিত হইয়া নবদ্ীপে সংকীঞ্ভন নিষেধ আহন্তা পচাত করিল । যাহারা 
সংকাকন-বিদ্বেদী তাহারা আানন্দে বিহ্বল হইয়া কত প্রকার মিখা! 

রউনা দ্বারা ভক্তগণকে ভীত করিতে লাগিল । কেহ বলল, 
“কাজী আজ নবদীপে ভক রাখিবে নাশ, অপর কেহ বলিল “বদলা 
লয়ং টৈনা প্রেরণ করিয়ান্ছেন, নিমাই পশ্ডিতকে দরিয়া লইয়া যাইবে, 
কেহ বলিল “এতক্ষণ ননদ্বীপের ঘাটে সৈনা আদির। পড়ল 1 ক্রমে 
এ সমস্ত প্রহর গোচর হইল, ভিনি কিছু তাস্ত করিলেন । কিন্ত সহ্য 
সতাই একদিন চাদ কাজীর নিকট হইতে কয়েকজন পদাতিক আসিরা 
কার্বন নিষেধ করি গেল। তাহার! নিষেরা বলা দিরা বাইল বটে, 
কিস্ তাহাদের আপনানের মুখে কে যেন বল প্রকাশ করিয়া “হরিবোল” 
বলাইতে লাগিল । ইচ্ছা নাই__চেই| নাই_স্বতঃই এ মধুর নাম মুখে 
আপনি আসিতেছে । কাজী ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া মাশ্্যাানে মোহের 
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আবেশে অধিকতর দ্ধ হইয়া আরও কঠোর আদেশ প্রচার করেন । 
তখন অনেক অল্লাধিকারী ভক্তের মনেও ভয়ের সঞ্চার হইল কেহ 
কেহ বা নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া! স্থানান্তর প্রস্থান করিল। তাই 
হরিনামুষ্ঠি শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তের কারণে উদ্দিগ্ন হইয়া প্রচার করিলেন, 
যথা চৈতন্যভাগবতে £-- 

পস্র্ব নবীপে আজ করিল কীর্তন । 

দেখি মোরে কোন্‌ কম্ম করে কোন্জন ॥ 

দেব আজি পোঁড়াইয়া কাজীর ঘর দ্বার। 

কোন্‌ কম্ম করে দেখ রাজা বা তাহার ॥ 

চল চল সব ভাই নাগরিয়াগণ। 

সর্ধত্র আমার আজ্ঞা করহ বহন ॥ 

ভাঙ্গিব কাজির ঘর কাঙ্জির দুয়ারে । 

কীর্তন করিব দেখ কোন্‌ কম্ম করে ॥ 

তিলাদ্ধেক ভয় কেহ না করিহ মনে। 

বিকালে আসিবেকু ঝাট কৰিব ভোজনে ॥ 

কৃষ্ণের রহন্ত আজি দেখিবেক যে। 

এক মহাদীপ লয়ে আসিবেক সে 1” 

যেমন প্রভুর শ্রীমুখ হইতে এই আদেশপ্রচার হইল, অমনি ত্বরিৎ- 

পতি এ সম্বাদ দিকে দিকে প্রচারিত হইল। যেন মন্ত্রবলে কোনও এক 
ম্হাশক্তির মহাকর্ষণে সমগ্র নবন্ধীপস্থ মুসলমানপ্রপীড়িত হিন্দু একে- 
বারে বিচলিত হইয়া উঠিল ; আর অমনি অপরাহু হইবামাত্র একে একে, 
দশে দশে, শতে সহম্রে লক্ষ লক্ষ লোক এক এক দীপ ও তছুপ- 
যুক্ত তৈলাদি লইয়! প্রভৃর বাটা বেষ্টন করিতে লাগিল। তখন মনো- 
হুর চিন্ধণ বাস পরিধান করিয়া সথগন্ধি কুস্থম-মাল্যে বিভূষিত হইয়া, 
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চন্মনচর্চিত কলেবরে, মনোহর বেশে প্রন গৃহ হইতে বাহির হইলেন, 
আর স্কমনি লক্ষ লক্ষ কে হরিধ্বনি উিত হইয়া সসৈনা কাজীর জদর 
কম্পিত করিল। প্রহথু দেই অসংখ্য নরশ্রেণীকে বহতর ক্ষুদ মণুলে 
বিভক্ত করিয়া এক এক সম্প্রদায় গঠন করিকা গরতোকের এক এক 
গাত নিদ্ধারণ করিয়। দিলেন। তখন সেই কোটী দীপালোকিত প্রেম 
প্রুত কীহনরসে মত্ত জনসঙ্ঘ ইগোরাঙ্গ কৰক চালিত হইয়া কাজী 
দমনে অগ্রসর হইলেন । কাজী এতাবহ উপ্দিগ্র হইলেও বিশেষ ভীত 
হয়েন নাই, কিন্তু গুন সেই অসংখ্য কণ্ঠের হরিপ্বনি ক্রমে তাহার নিকট- 
বন্তী হইতে লাগিল, তথন ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন ও পলাইতে চে 
করিলেন । কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ প্রেমাবিই ভপ্রার চক্ষু হইতে এ উজ্জল 
আলোকে অন্সন্থাক মুললনান কোথায় পলাইবে ? হঠরাং যখন” 


"আসিগগ কাজার ছারে প্রহ বিশ্স্তর | 
“ঞ্রাধাবেশে ভক্কার করয়ে বছর ॥ 
কোধে বলে প্রভু আরে কাজা বেটা কাথা? 
নাউ আন পরি কাটিয়া ফেল মাথা 8 ্ 
ভথন কাজী আর ও থাকা বৃথা মনে করিয়া গললমীকৃতবাদে 
দীননাবে প্রগোরাজের পদে শরণ লইল | তখন অঞ্চোবা শুগোরাঙগ 
লৌকিক ক্রোপ অপনারণ রি কাজাকে সন্বদ্দনা করিলেন । যথা 
চৈতন্যচরি ভামুতে ৮ 
“দর হইতে আসে কাজী মাপা নোছাইযা। 
কাজীরে বদাইল প্রন্থ স্থান করিকা ॥ 
প্রন্ত বলেন আমি তোমার আইলান অভ্যাগত ॥ 
আমা দেখি লুকাইলে এ ধশ্ম কেমত ?” 
তখন আশ্বাস পায়! কাভীর বাক্যক্ষর্তি হইল এবং সাহস করিফা 
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মিষ্ট কথায় নিমাইকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। আর ভবিষ্যৎ 
ভাবিয়া নিমাইয়ের সহিত একটা কুটুখ্তাও স্থাপন কবিলেন ৮ যথা 
চরিতামূতে-- 

“গ্রাম সম্বন্ধে চত্রবন্তি হয় আমার চাচা। 

দেহ মন্বন্ধ হইতে গ্রাম সগ্বন্ধ সঁঁচা ॥ 

নীলাম্বর চক্রবর্তি হয় তোমার নান! । 

সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥” 

এই সকল বাক্যের পর কাজী মার এক অদ্ভুত কথার শবারণা 

করিলেন। তান বলিলেন, “যখন আমি যৃদঙ্গাদি ভগ্ন করিয়া হিন্দুর 
কাত্তন নিবারণে প্রয়াস পাই, তখন একা দন গভীর নিশার দেখিলান, 
এক মহাভয়ঙ্কর নরসিংহ মুভি মহাক্রোধে আমার বক্ষ বিদারণে উদ্যত 
হইয়া আমায় কার্তন ভঙ্গ করিতে নিষেধ করিলেন। এই দেখ, বক্ষে 
আজিও মেই স্ুতীক্ষ নখাঘাতক্ষত। সেই দিন হইতে আমার দৃঢ় 
প্রতীতি হইয়াছে যে, তুমিই সেই হিন্দুর সব্বদেবাদিদেব নারায়ণ 
অতএব তুমি আমায় কৃপা কর।” কাজীর এইব্ধপ সকরুণ আর্তভাবে 
প্রভু তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং তাহাকে নিজজন জানিয়৷ তাহাকে 
কৃপা করিলেন, আর বলিলেন যে, স্বীকার কর, আর কখন কীর্ভনে বাধ! 
জন্সাইবে না। তখন-_ 

“কাজা কহে মোর বংশে যত উপজিবে। 

তাহাকে তালাক দিব কীর্তন ন1 বাঁধবে ॥” 

এইরূপে গ্রভু কাজীদমনপুব্বক হরিধবান দিয়া তাহার অসংখ্য তক্ত- 

বুকে আশ্বস্ত কবিলেন এবং নবদ্বীপে নাম-মাহাস্ম্য পূর্ণরূপে স্থাপন! 
করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অধ্যাপি ধুলোটের সময় কারীর 
ৰাটাতে ধুলোট করিতে হয়। এই চাদ কাজীর কবর অদ্যাপি “বল্লাল 
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টিপি” সন্্রিকটে বিদ্যমান রহিয়াছে । এক প্রশস্ত গোলক চাপার গাছ, 
এই কবঞ্ভরর উপর জন্মাইয়া কবরটীকে ছায়া ও পুষ্প প্রদানে স্থশীতল 
বাখিয়াছে। 


অলৌকিকতা। 


এই অপূর্ব ঘটনার পর হইতে গৌরহরির বাহাজ্ঞান ক্রমশঃ হ্রাস 
হইয়া আসিতে লাগিল। এখন কখন নামরসে বিভোর থাকেন, আবার 
কখন আবিষ্ট হইয়া বিষ্ুখট্রায় উপবেশনপুর্বক ভক্তবুন্দের পৃজার্জনা 
গ্রহণ করেন। আবার কখন এইরূপ আবিষ্ট রহিয়াই কত অলৌকিক 
কার্য করিতে থাকেন। বাসের মৃত পুত্রের প্রাণদান, সদ্যরোপিত 
বৃক্ষ হইতে অলৌকিকরূপে ফলোত্পানন, সব্য অসাধ্য বাধ বিনাশ, 
স্পর্শমারেই অপ্রেমিকের প্রেমলাভ প্রভৃতি কতশত অলৌকিক ব্যাপার 
এই সময় সংঘটিভ হহতে পাকে | কিন্ধু সেই অলৌকিক প্রেমময় 
হৃদয়ের অপূর্ব ভাবোচ্ছধাসের নিকট এ সকলের মুল্য ক? * 


সোহং। 


শ্রীনিমাইযের প্রধানত: ছুইটী ভাব প্রকাশ পাইত। প্রথম ভক্তভাব, 
দ্বিতীয় ভগবদ্ভাৰ। যখন ভগবগ্থাব প্রকাশ পাইত, তখন ভিনি বিষ 
প্রায় যাইরা উপবেশনকরিতেন, এবং “দুঝ্ি সে 'পুঞ্ি সেহ বলিয়া 
ভক্তগণকে মাশ্বাসিত করিতেন, নেই সমদ্ধে তাহার দেহ হইতে অলৌ- 
কিক তেজ বাহির হইত । সেই অনাহ্থষক দিব্যক্ূপ দেখিয়া খ'ষকল্প 
বৃদ্ধ অদ্বৈতাচান্যও তাহার [নকট মস্তক অবনত করিতেন। [তানও 
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ভক্তমণ্ডলীকে কৃতার্থ করিয়া তাহাদিগকে প্রেম-ভক্তি-দান করিতেন। 
আবার যখন তক্তভাব প্রকাশ পাইত, তখন “হা! কৃষ্ণ প্রাণনাঞ্থ ! তুমি 
কোথায় যাইলে ?” বলিয়া কাদিয়া আকুল হইতেন। তখন তিনি তৃণাদপি 
সুনীচ, স্বহস্তে ভক্তের সেবা করিতেন, তখন তাহার আর্তভাবে পাষাণও 
বিগলিত হইয়া! যাইত। তীহার প্রেমাশ্রুতে ধরাতল ভাসিয়া যাইত। 
তাহার এই সকল অমান্থষিক ভাব দেখিয়াই তাহার ভক্তগণ তাঁহাকে 
প্রাণপ্রতিম জ্ঞান করিতেন; তজ্জন্য তাহারা তাহার সঙ্গস্খ হইতে ক্ষণ- 
কালের জন্তও বঞ্চিত হইতে হইলে পুত্রশোক অপেক্ষাও তীব্রতর 
শোকান্ুভব করিতেন 1 যথা! ভাগবতে £-_ 

“চমকিত হয়ে সবে চারিদিকে চায় । 

নিশি পোহাইল বলি কাদে উভরায় ॥ 

কোটা পুত্র শোকে ও এত দুঃখ নহে। 

যে ছুঃথে বৈষ্ণব সব অরুণেরে চাহে 1৮ 





প্রেমবৈকল্য | 


নিমাইয়ের বয়ংক্রম এক্ষণে চতুর্বিংশতি মাত্র । আর শ্রীমতী বিষুঃপ্রিয়া 
কেবল মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিরাছেন। বরঃসন্ধিতে তাহার স্বাভাবিক 
কমনীয় কান্ত ও মাধুষ্য শতগুণে বদ্ধিত হইয়! তাহার লাবণ্য যেন একে- 
বারে উদ্বোলত হইয়! উঠিল । বৃদ্ধা শটীদেবী পুত্রের এই অদ্ভুত বৈরাগা 
দর্শন করিয়! পাছে নিমাই সংসার ত্যাগ করে, এই ছুঃসহ চিস্তায় ভাত হইরা 
আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন । পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া তিনি এই 
প্রেমোন্মত্ত যুবককে পুত্রবধূর রূপ-রজ্জুতে সংসারে বাধিয়া রাখিতে 
সচেষ্ট হইলেন; কিন্তু কৃষ্ণগতপ্রাণ শ্রানিমাই নয়নের কোণেও এই 


্রীগৌরাঙগ । ৫৭ 


দ্বসৌন্দধোর ললামভূতা লাবপামতী যুবতী ার্যার দিকে দৃষ্টিপাত 
করিতেন না। যথা চৈতন্ভভাগবতে £-- 
“লিক্মীরে আনিয়া প্রভুর নিকটে বসান । 
দৃষ্টিপাত কা'রয়াও প্রহ্থ নাহি চায় ॥ 
“কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ। 
দিবানিশি শ্লোক পড়ি কররে কন্দন ॥” 
এই সমরে ঠাহার প্রেমবৈকলা সাতিশয় বুদ্ধি পাওয়ায় উ্টাহার দেহ- 
চেষ্টা'দও ভিরোহিত হয়, এমন কি দিবারাতির প্রভিদক্ধানও একেবারে 
অন্থহিত হইরা যায় এবং (তিনি সম্পূর্ণভাবে কুষ্টপ্রেমে তন্মস্রতা লাভ 
করেন। এহ সমদ্নকার অবস্থা বর্ণন করিয়া বুন্দাৰনদাস ঠান্ুর এইরূপ 
লিখিয়াছেন £- 
“নিরবধি প্রেমরসে শরীর বিহ্বল। 
ভাব নাম যত নাহি প্রকাশে সকল ॥ 
মহস্তা, কৃন্ম, নরসিংহ। পরাহ, বামন । 
রঘু-সিংহ, বুদ্ধ, ক্ষ ঈ নন্দনন্দন ॥ 
এই মত ঘত অবতার সকল । 
সব রূপ হয় প্রহথ করি ভাবছল 1” 
এইরূপ ভাবাতিশয্যে প্রহ্থ তংতংভাবে আবিষ্ট ভইদ। তন্মন্থ প্রাপ্য 
হইতেছেন, আবার তখনি বাহ্জ্ঞান পাইয়। আপনি ভাবসম্বরণ করিতে 
ছেন। আর “প্রাণ যার প্রাণ বায়” রবে আকুল আর্তনাদ করিয়া 
উঠিতেছেন। এই সনঘে আপনার রসে আপনি বিভোর হইয়া! গৌরহরি 
জগংসংলার, এমন ক স্বীয় অন্তিহথ পরাস্ত বিশ্ত হইয়াছিলেন । 
এক দিবস ই্রগৌরাঙ্গ গোপিভাবে বুদ্ধ হইরা ব্রদখোপিগণের 
গুণাবলী স্মরণ করিয়া ''গোপী গোপী” বলিয়া জপ করিতেছিলেন, এমন 


৫৮ গ্রীগৌরাঙ্গ | 


শা ২০ াতাপাশিি৯ ত াপাশি্শা্পসিিপিপিস্পশাটীত পাতি পপি পার্পাীপিশ 


সময় একজন নটোলের পড়, য়া, কথিত আছে, বিখ্যাত আগম বাগীশ 
ঠাকুর, কোন যোগে প্রভুর নিকট আসিয়! এবং প্রভুকে তত্ববস্থার 
গোপিনাম লইতে শ্রবণ করিয়! তাহার ভাবাবেশ ও গভীর প্রেম হদয়ঙ্গম 
করিতে ন! পারিয়। বলিলেন-_ 

“গোপী গোপী কেন বল নিমাই পশ্ডিত ? 

গোপী ছাড়ি “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলহ ত্বরিত ॥ 

কি পুণ্য জন্মিবে গোপী গোপী নাম লইলে। 

কৃষ্ণ নাম লইলে সে পুণ্য বেদে বলে ॥% 

প্রভুর সে সময় বাহ্সংজ্ঞা। কিছুমাত্র ছিল না। প্রেমাবেশে তিনি 
ভাবিতেছেন যে, তিনি একজন ব্রজগোপী এবং প্রেমের দায়ে সর্বস্বান্ত 
হইয়। তিনি শ্রীকুষ্ের শরণাপন্ন হইয়াছেন, কিন্ত নিষ্ঠুর কৃষ্ণ তাহাকে 
কিছুতেই ধর! |দতেছেন ন।; কাজেই অভিমানে মাননী হইয়া! মনে করি- 
তেছেন যে, আর সে নিদ্দয়ের নাম লইব না, এখন হইতে আত্মত্যাগিনী, 
প্রেথময়ী গোপিগণের নামই জীবনের সার করিব। সেজন্য যখন বহিরঙ্গ 
পড়়য়া আয়া গোপানন্দাপুব্বক কৃষ্ণনাম লইতে বলিল, তখন তিনি 
ক্রোধে অধীর হইয়া একগাছ যষ্টি লইয়া এ পড়,য়ার প্রতি ধাবমান 
হইলেন। পড়ুয়াও তাহার আবেশভাব বুঝতে না পারিয়া প্রহার 
ভয়ে উদ্ধশ্বাসে পলার়ন কারল। তখন ভক্তবৃন্দ যাইয়! প্রভুকে শান্ত 
করিলেন। প্রভুও বাহাজ্ঞান পাইয়া, বহিরঙ্ষের সহিত এপ ব্যবহার 
করিয়াছেন শুনয়। বিশেষ দুঃখিত হইলেন । 
একে নিমাই পণ্ডিত একজন পড়ুয়াকে প্রহার করিতে গিয়াছিলেন, 

একথা নগরে প্রচারিত হইলে পণ্গিতমগুলীর মধ্যে দৈত্য প্রকৃতির যে 
জন্কয়েক তাহার নিন্দক ছিলেন, তাহারা অস্থির হইয়া! উঠিলেন। 
আর এই ঘটন। অবলগ্ন করিয়। কিসে তাহার! সভতক্ত নিমাইকে অপদস্থ 


শ্রুগৌরাঙ্গ । ৫৯ 


লিল ২০৯ ০৯০০ 


ও উৎপীড়িত করিবেন, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
তাহার! ৬জগাই মাধাইয়ের দ্বাগা কাজীর সাহাযো এবং শাহাদের ক্ষ 
আত্মশক্তিতে যতদুর কুলায়, করিয়া দেখিয়াছেন, কিছুতেই প্রহর এই 
প্রেমের বন্তান্ব বাধা দিতে পারেন নাই, ভাষাতে এইক্ষণে এই এক 
নূতন ঘটন। পাইর। বিষম গাজদাহে সোতসাহে তাহার! তর্কবিতক করিতে 
লাগিলেন । যথা 2 

“কেহ বলে বৈষব বা বণিব কেমনে ? 

কৃষ্ণ হেন নামও নাবলে বে বদন ॥ 

কেহ বলে শুনালেম অদ্ভুত আখ্যান । 

বৈষ্ুবে জপয়ে মাত্র গোপী গোপী নাম॥ 

কেহ বল এতরবা সম কেন কবে? 

আমর। ক ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরে ॥ 

তিনি সে ব্রাঙ্গণ আমরা কি বিপ্র নহি? 

তিনি মারিতে বা মামরা কন সহি 2 

এইন্পে প্রস্থুর বিপক্ষে নবদ্বীপ, ভাহারা এক মহা আন্দালন 
উত্থাপিত করিলেন । ভ্াহাদের ই/নিমাহয়ের প্রতি এক্দপ কোপের 
কারণ একমাত্র হিংসা! এবং ভাঠার বিপক্ষে রলিবার একমাস কথা এই, 
বখা ভাগবতে 5 

“হের সবে পড়িলাম কালি যার সনে । 
আজি তিনি গোপা।ঞ বা হইল কেমনে ?? 

“কাল যাহাকে সমান জ্ঞানে এক সাথে বিদ্যান্যান ও বিছারাদি 
করিয়াছি, সে আজ কেন আনাদের মত না থাকিরা অমি ৩:তজা, 
অদ্ভুত ক্ষমতাশালী হইবে? আমার শক্তি নাহ যে মান আম্ম-ঢরিত্র 
ৰলে উহার মত হই, কিন্ নিন্দা করিদরা, মিথা। উহার দোষ গান 


৬০ ভমগৌরাজ । 


করিয়া! উহাকে লোক-চক্ষে অপদস্থ করিবার ক্ষমতা ত আমার আছে ।” 
এই যুক্তি অবলম্বন পুর্বক কতিপয় ব্যক্তি প্রভুর গ্রানি করিয়া! ব্লেড়াইতে 
লাগিল। ক্রমে এই সকল নিন্দাীবাদ প্রভুর কর্ণেও প্রবেশ করিল। 
বিশেষতঃ এই সময়ে একটী ঘটন! সংঘটিত হইল, যাহাতে সর্বজ্ঞ প্রভু 
বুঝিলেন যে, তাহার এই সাংসারিক সুখ, লৌকিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
এ নিন্মকগণের চক্ষুঃশূল হইয়াছে । ঘটনাটা এই--যথ! চরিভামৃতে 2 

“আর এক বিপ্র আইলা কীর্তন দেখিতে । 

দ্বারে কপাট ন৷ পাইল হ্ডিতরে বাইতে ॥ 

ফিরে গেল! ঘরে বিপ্র মনে ছঃখ পাঞা | 

আর দিন প্রভুকে বলে গঞঙ্জায় লাগ পাঞা ॥ 

শাপিব তোনারে মুই পাঞ্াছি মন দুখ । 

পৈভ৷ ছিড়িয়া শাপে প্রচণ্ড ছুম্মথ ॥ 

সংসার-স্থথ তোনার হউক বিনাশ । 

শাপ শুনি প্রভুর চিন্তে হইল উল্লাল ॥৮ 





সন্যাসের সংকঙ্গ । 


প্রত হাস্যমুখে অবনতমস্তকে ই ছশ্মথ ত্রাঙ্গণের ভয়ঙ্কর শাপ গ্রহণ 
করিলেন এবং এতদিনে স্পষ্ট বুঝিলেন বে, শ্রী সকল ব্যক্তি কি চায়। 
আর তাহাই বুঝিতে পারিয়া করুণাময় প্রভু ই নিন্মকগণের প্রীতির 
জন্ঠ সংসারত্যাগ বাসনা করিলেন। কেহ কেহ বিচার করেন ষে, 
ঘীন্দয়াল প্রভূ আসমুত্র হিমাচল সমগ্র দেশে প্রেম বিলাইতে, বিশেষতঃ 


শ্রীগৌরাঙ্গ । ৬১ 


বিভিন ধশ্ম- সম্প্রদায়ী ও সন্ন্যাসীগণের মাহধালাত ত করিতে এবং  মুখগণের 
মন হইজ্তে বিদ্বেষভাব দূর করিতে এই কঠোর ব্রত গ্রহণ করেন। 
শ্রীনিমাইয়ের বয়ংক্রম তথনও চতুর্বিংশতির সীমা উল্লজ্ঘন করে 

নাই। এই নবীন বয়সে প্রভু এই দারুণ সংকল স্থির করিয়া একদিন 
নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া নিজের নিদারুণ সংকল্প বাক্ত করিলেন, 
এবং এই মন্ত্ান্তিক সংবাদে নিভানন্দ অধীর হইলে তাহার নিকট 
আত্মপ্রকাশ করিয়া নানামতে তাহাকে প্রবুদ্ধ করিলেন! এইন্সপে 
একে একে তদগতচিত্ত, রোরুদামান গদাধরাদি সঙ্গিগণকে প্রবোধ দিয়! 
ও সকলকে বুঝাইয়া ঠাহার্দের নিকট হইতে সন্ধ্যাসের অন্থমতি গ্রহণ 
করিলেন এবং ভীাহাদের এই বলিয়া সান্বনা দিলেন, যপা ভাগবতে-- 

“এইমত আর৭ আছে দু অবতার 

কীর্তন আনন্দদ্দপ হইবে আমার 1 

তাহাতে ও তুমি সব এই মত রঙ্গে । 

কীর্তন করিৰে মহান্তথে আমাসঙ্গে 0 

প্র যদিও সথা ও স্তরঙ্গমঙ্গিগণদের নিকট হইতে মহমতি লইলেন 

বটে, কিন্ত শেহময়ী মাতা ও প্রেমমন্জী ভার্ধ্যার নিকট কিন্ধপে এই 
নিদারুণ সংবাদ বাক করিবেন, 9 কি বলিনা ভাহাদের প্রবোধ দিবেন, 
তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন । ভীহাদের কোন কণা না বলিয়া 
বদি সঙ্গ্যাদী হয়েন, তবে শোকে দুঃখে ভাহারা তংঙ্ষণাৎ্, প্রাণত্যাগ 
করিবেন, তাহাও বিবেচনা করিলেন। পরিশেষে একদিন মাত়সকাশে 
মনোগত কথা ব্যক্ত করিলেন । এই নিদারুণ কণা শ্রনিবামাত্র বাণবিদ্ধ। 
কুরঙীর ন্যায় পুত্রগত প্রাণ শচীদেবী মুগ্ছিত। হইয়া পড়িলেন । জননীকে 
মৃচ্ছিত] দেখিয়া গৌরাঙ্গ ত্বরায় শ্রীহস্তস্পর্শে স্রাহার চৈতন্ত সম্পাদন 
করিলেন এবং বু গ্রবোধ দিয়া এবং মাতাকে আপনার স্বরূপ দেখাইয়া 


৬২ শ্রীগৌরাঁজ। 


৮০৮৯১৮১৯১ 








পপা্পাপাপাশিসপশাপিপাশত৮৮৮৩া৮৮৩৮৮-পাপিশিশা 


ও সগ্র্যাসগ্রহণে দা জানাইয়া মাতার অনুমতি গ্রহণ করিলেন এরং 
ঠাহাকে গ্রবোধচ্ছলে কহিলেন । যথা ভাগবতে £-- ? 

"আর ছুই জন্ম এই সংকীর্তনারস্তে। 

হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥ 

এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে ! 

তোমার আমার কভু ত্যাগ নহে মন্মে ॥ 

অমায়ার় 'এই সব কহিলাম কগ]1। 

আর তুমি মনোদুখ না! কর সর্ব্বদী ॥৮ 


শ্রীবিষুপ্রিয়ার সন্গ্যাসে সম্মতি | 


এখন মাতার নিকটও সম্মতি পাইলেন, রহিলেন কেবল দেবী 
বিষ্কুপ্রিয়া। দেবী নীতাপুত্রের কগা, কতক কতক শুনিয়াছিলেন ঃ 
স্থতরাং স্তাহার বুঝিতে আর কিছুই'বাকী ছিল না। তাই সেদিন শীঘ্র 
শীঘ্ঘ গৃহ্কার্্য সমাধা করিয়া রাত্রিতে শৌকাকুল হৃদয়ে শয়নগৃহে প্রবেশ 
করিলেন। অন্যর্দিন শয্যায় আসিয়া দেখেন, স্বামী ধ্যানমগ্র অথবা 
ভাবাবিষ্ট অবস্থায় আছেন। আজ দেখিলেন, তিনি নিদ্রাগত । তখন 
বিষুঃপ্রিয়া ধীরে, অতি দীবে, পালস্কে উঠিয়া তাহার পদতলে বসিলেন, 
আর অনিমেষ নয়নে সেই অমানুষিক দেবছুলভরূপ দর্শন করিতে 
লাগিলেন । তখন হৃদয়ে উচ্ছাস উঠিয়াঞ্ছে, তাহাতে আর স্থির রহিতে না 
৬ পারিয়া ধীরে ধীরে তাহার ফুল্লারবিন্দলাপঞ্িত পদদ্ধয় হৃদয়ে ধারণ 
করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাহা চুম্বন করিতে লাগিলেন । এই বিমল 
স্থখের মধ্যে যেমন মনে হইল যে, এম্খ তাহার স্থায়ী হইবে না, অমনি 


শ্রীগৌরাঙ্গ। ৬৩ 


সী শী্পিশিপি্পিসি সপ সি পাপ পি ত তিপির্পা পতি ০০১ পিপিশিিসিসিিিিসিল পিপি পাশপাশি র্শিতি? 


* দ্রবিগলিত ধারায় অশ্রু পতিত হইয়া গৌরের চরণযুগল অভিষিক্ত করিল। 
দেই উচ্ জলম্পর্শে গৌরের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং প্রাণাধিকা দেবীকে 
তদবস্থা দেখিয়া একেবারে হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন ও সোহাগে আদরে 
সাস্বনা করিতে চেষ্টা পাইলেন ; কিন্তু সরপতার প্রতিমা বিষ্ুপ্রিয়ার 
তগ্মহদয়ের নীরব উচ্ছাসে তাহার সমস্ত আদর সোহাগ ভাসিয়া গেল। 
দেবী কথা কহিতে ইচ্ছা করিলে9 ভাবাধিকো ভাতার কণ্ঠারাধ হইতে" 
ছিল। পরে বহ্যহ্থে বাম্পগণ্গদ কণ্ে কহিলেন, “তুমি নাকি সংসার 
ত্যাগ করিবে, কেন? ভার গ্রয়োজন? তোমার সংসার ত আমি, তা 
আমায় কেন চরকালের মত আনার পিতুগ্রাহ রাখিছা ঠমি এই গৃহে 
বাস করনা! তোমার পায়ে পরি, ভুমি অগ্কমত করিও না; আমার জন্য 
কিছুমাত্র চিন্তা নাই, তোমার জগ্ঠহ আমার খড় ভয়, এই নবনীত 

কোমল দেহে সন্যাসের কঠোর দুঃখ কেমন করিনা সহ করিবে? আর 
একবার মার কথা ভাবিয়া দেখ, [তিনি নে তোনার বিনে এক মু 
বাচিবেন নাশ ইত্যাদি বাক্যে একেবারে স্বামীকে বিহ্বল করিয়া 
ফেলিলেন। তখন নুর্ভশিরোমনি উদনিনাই সাংসারিক ভাবমস" ভাষায় 
কোন ফল হইবে না, দেখিয়া আধ্যান্সিক ভাব আনয়ন করিয়। বলিলেন, 
পপ্রিয়ে! এ জগতে পতি কে ? কি পুকুধ, কি স্ত্রী, মকলেরই পতি সেই 
শ্রীকৃষ্ণ । তিনিই একমাত্র পুরুষ, যথা চৈতন্যঘঙ্গলে 2 


“কি নারী পুরুষ দেখ সবার সে আম্মু এক 
মিছা মায় বদ্ধ ভাবে দুই । 
ভ্ররুষ্ণ সবার পন্তি আর যে সব প্রকৃতি 


একথা না বুঝে মাত্র কেই ॥ 
অতএব সেই পরম পুরুষকে পতিন্ঞপে বরণ কর। ঠাহাকে 
পতিক্নপে প্রাপ্ত হইলে সে প্রেমে বিরহ বিচ্ছেদ কিছুই আসিবে না। 


৬৪ শ্রীগৌরাঙ্গ। 


সেই অপার্থিব প্রেমের সমান প্রেম আর নাই। আমি নেই প্রেমে 
পাগল হইয়াছি। আমার প্রতি তাহার আদেশ অন্তরূপ, আমি তজ্ভন্ত 
কিছুতেই গৃহে রহিতে পারিতেছি না-_-তাহাতেই তোমার শরণাপন্ন 
হইয়াছি। মার অনুমতি পাইরাছি, এখন তুমি অন্থমতি দিলেই হয়।” 
এত যে বলিতেছেন, সে কথা কে শুনিতেছে? ধাহাকে বলিতেছেন, 
তিনি তখন মুচ্ছাগতা।; সেজন্য শ্ীনিমাই আস্তে ব্যস্তে তাহার মুচ্ছা- 
পনোদন করিয়া কত মতে প্রবৌধ দিলেন এবং পরিশেষে আত্মপ্রকাশ 
করিয়া সন্তযাসে ভাহার মত গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসে বিষপ্রিয়ার সম্মতি 
লইলেন বটে, কিন্ত তিনি সেই নিশিতেই যে গৃহত্যাগ করিবেন, একথা 
একবারও ব্যস্ত করিলেন না, বরং অন্ত নিশাপেক্ষা এ নিশায় বিষুঃপ্রিয়ার 
সহিত অধিকতর প্রফুল্পচিত্তে আমোদ আহ্লাদ করিলেন। 





গৃহত্যাগ । 
গভীর নিশায় ঘথন সকলে ঘুমে 'অচে তন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে 
, শয্যাত্যাগ করিয়। নিড্রিত। পত্থীর সরলতামাথা দুখচজ্জ্ সম্সেহে অবলোকন 
করিয়া এবং উদ্দেশে মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন । 
তাহার বিচ্ছেদে নদীয়ার ভক্তগণের মধ্যে যে শোকের বস্তা আসিয়াছিল. 
তাহা বর্ণন করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। 


সন্াস-গ্রহণ। 


১৪৩১ শক (১৫১৯ খুষ্টান্দে ) উত্তরায়ণ সংক্রাস্তির গভীর নিশায় 
মাঘের দারুণ শীত অবহেলা করিয়া সন্তরণে গঙ্গাপার হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ 
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পাতি উ ১ পি্উপ্প-সি্িসািপলালিসদিাত পিন 


শপাশটিপীকাদিমপীপাশাপিসিসপিসিিসিপিসপাশাস 


কাঞ্চন নগরে (কাটোয়ায়) উপস্থিত হট স্্ীকেপব ভারতীর সহিত 
মিলিত,হইলেন। ভারতী কিছুদিন পৃর্ব্ব একবার নবস্থীপে গিষ্বাছিলেন, 
তখন প্রীনিমাই তাহার নিকট সঙ্পগান গ্রহণের প্রস্তাব করেন ; সুতরাং 
তাহাকে দেখিবামারর তিনি তাহার সংকল্প বুঝিতে পারিলেন। এই 
সময়ে একটী আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হ্টল। সমগ্র কাটোয়ায় এই সময়ে 
এক মহাকর্ষণ আরস্ত হুল এবং দলে দলে স্থী পুরুম আসিয়া া্াকে 
এবং ভারতী গোসাঞ্জিকে বে্টন করিতে লাগিল এবং এই নবীন হুন্দর 
পুরুষটাকে সঙ্গাসী হইতে না৷ দেওয়া সফলের চেষ্টা হইল। তাহারা 
শ্লেহের ও মায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়া “কিরূপে এই কোমল শরীরে সঙ" 
সের কঠোর নিয়ম সহা করিবেন” ভাবিয়। সকলে আকুল হইলেন । 
এই সময়ে নিতানন্দ, গদাধর, ঘুকুন্দ, শ্্রীচন্্রশেখরাচাণ্য ও ত্রদ্ধানন্দ 
ঠাকুর প্রভুর অনুসন্ধানে বাহির হা মহাকর্ষণে আকই হইয়া প্রভুর 
সহিত কাটোরাঘ মিলিত হইলেন। ভারতী ও নিত্যানন্দ প্রস্থৃতি 
সঙ্গীগণ এবং সমবেত অসংখ্য জনগণ কাতর কণ্ঠে তাহাকে এই দারুণ 
ংকল্প পরিত্যাগের জনা কত অঞ্ুরোধ করিলেন, কিন্তু গৌরের দ্য 
দেিত্বা পরিশেষে সাহারা নিরন্ত হইলেন । তখন গৌরাঙ্গ, চক্্রশেখর 
আচাধ্যের প্রতি বিধিবোগ্য সমস্ত আফ়োগনের ভারাপণ করিলেন । 
পরে সমুদায় আয়োজন শেদ হইলে শুভসংক্রান্তিতে যখন গৌরাঙ্গের 
মস্তক নুগুনের জন্য ক্ষৌরকারকে আহ্বান কর! হুইল, তখন সেই 
নরঙ্থনর প্রহর অলৌকিক বূপগ্ুণে মুগ্ধ হক্াা ঠাহার মন্তক স্পর্শে 
সাহদ করিল না। পরে প্রত্ুর নিকট আশ্বন্ত হইয়া ও বর পাইয়া সেই 
শোকাবহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিল | যথ। ভাগবতে £5 
“তবে মহাপ্রত্ু সর্ব জগতের প্রাণ । 
বপিলা করিতে প্রীশিথার অন্তর্ধান ॥ 


€ 


৬৬ 


শ্রীগৌরাঙ্গ । 


নাপিত আসিল বদি সন্ুখে যখনে। 
ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখনে ॥ 

ক্ষুর দিতে নাপিত সে চাচর চিকুরে। 
হাত নাহি দেয় সে ক্রন্দন মাত্র করে ॥ 
নিত্যানন্দ আদি করি বত ভক্তগণ। 
ভূমিতে পড়িয়া সব করেন ক্রন্দন ॥ 
তক্তের কি ছার যত বাবহারিক লোক। 
তাহারাও কান্দিতে লাগিল করি শোক ॥» 





পাপাপসাশিপাশািশিশি ০৮৬ 


এইরূপে সেই মুহূর্তে সেখানে শোকের ও ক্রন্দনের এক মহারোল 
উখিত হইল। প্রভু ক্ষৌরকাধ্য সমাধান্তে গঙ্গান্নীন করিয়া ভারতীর 
নিকট আসিয়া কহিলেন, “আমি স্বপ্পে এক মন্ত্র পাইয়াছি, আপনি 
উহা শ্রবণ করুন,* এই বলিয়। অগ্রে ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রদান 
করিয়া পরে সেই মন্ত্ই ভারতীর নিকট হইতে স্বয়ং গ্রহণ করিলেন । 
দীক্ষার পর ভারতী তাহার কি নাম রাখিবেন, এই চিন্তা করিতে 
লাগিলেন'। এমত সময়ে *্্রীক্ষষ্চৈতন্য” এই দৈববাণী হইল, তখন-__ 


“পাইয়া উচিত নাম কেশব ভারতী । 
প্রভৃবক্ষে হস্ত দিয় বলে শুদ্ধমতি ॥ 

যত জগতের তুমি রুষ্ণ বলাইলা । 
করাইল! চৈতন্য কীর্তন প্রকা শিলা ॥ 
এতেক তোমার নাম শ্রকুষ্ণচৈতন্য | 
সর্বলোক তোম। হ'তে যাতে হ'ল ধন্য ॥৮ 


এইরূপে প্রভুর আর এক ণ্জগন্মঙ্গল” নাম হইল '্ীকুষচৈতন্য'। ৮/ 


এআগৌরাঙগ | ৬৭ 


পপাশশীশাশিশাশিাী্ীশশাশীশীতীশী, সিল লি পন ভা দনলপ 


নীলাচল-যাত্রা 


দীক্ষার পর প্রভু প্রেমাবেশে আবিই হইয়া হঙ্কার করিতে লাগিলেন, 
ও বাহাজ্ঞানশুন্য হইয়া যৃচ্ছা গমন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্ত তিন 
দিনে তিনি কিছুমার পথও অগ্রসর হইতে পারিলেন না, কেবল এদিক 
শুধিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । ভক্জগণ বিচার করেন যে, নবন্থাপে 
শচীমাতা “হা বাপ! হা নিমাই 1” বলিয়া! ক্রন্দন করিতেছেন, দেবী 
বিষুপ্রিয়া “হা নাথ, হা মদনমোহন 1” বলিয়া এবং ভক্তগণ “হা গ্রহ 1? 
বলিয়া ডাকিতেছে। এক্ষেত্রে ভক্কাধীন ্রাপ্রর সহসা অগ্রসর হওয়া 
সম্ভবপর ছিল না; সেক্গ্ত সহলা তিনি অগ্রসর হইতে পারিলেন না। 
গত চলিতেছেন, আর অসংথা বাক্কি প্রহর অনুসরণ করিতেছে । প্রঙ্ত 
ক্ষণে ক্ষণে খাহাজ্ঞান পাইরা এ অসংখ্য ব্যক্তিকে ভরিনাম অহামন্্ দান 
করিয়া তাহাদের গৃহে যাইয়া কফনান করিতে উপদেশ দিতেছেন। 
তাহারা ও প্রভুর কৃপায় মহিমান্বিত হইগা যে স্কানে গমন করিতেছেন, 
সে স্থানে নাম কান্তন কারঘা প্রেন-প্রাবল আনয়ন করিতেছেন এই- 
বূপে সমগ্র রাটদেশ এক অপুর প্রেমে নন্ত হইনা উঠিল । প্রন স্বাদশ 
বিন ধরিগ্লা বুন্দাবন-সভিমুখে পশ্চিনরিকে গমন করিতেছেন, কিন্ত 
অকম্মাৎ গতি পারবর্তন কারয়া পুর্বনুথে অগ্রসর হইলেন । তাহার 
নিত্যানন্দাদি সহচরগণও প্রন্থকে নবদ্বীপাভিনুখে গতি পরিবর্তন 
করিতে দেখিনা মহাহলাদে অই শুভ সংবাদ দিতে আচার্য্য রহ্কে অবিলদ্বে 
নবন্বীপে প্রেরণ করিলেন । প্রনুও কিছন্দিবদ পথে পথে হরিনান-নিধি 
বিলাইক়। প্রথমে ফুলিম্ার হরিবাসের আশ্রমে, পরে শান্তিপুরে এঅছৈত 
আচার্যের গৃহে আসিয়া উপস্থিত .হইলেনএ। প্রহ্ু:স্্যান কিক! অতি 


৬৮ শ্রীগৌরাজ 1 


এপাশ তাকী পাপা 


নিকটেই আসিয়াছেন শুনিয়া, ভক্তবুন্দ, এমন কি সাহার পুর্ব নিন্দক- 
গণও প্রভুকে দেখিতে ফুলিয়ায় ও শান্তিপুরে আসিয়া প্রভুর সহিত 
মিলিতে লাগিলেন। অসংখ্য লোক আকুষ্ট হইয়৷ প্রীুষ্ণচৈতন্য দর্শনে 
গমন করিতে লাগিলেন । তখন পথে, ঘাটে এক মহা জনতা উপস্থিত 
হইল, ঘাটে খেয়াদার আর নৌক1 যোগাইতে পারিল না, তখন 
অনেকে ঘট বুকে বীধিয়া সম্তরণে গঙ্গাপার হইয়া ফুলিয়ার দিকে ছুটিয়া 
চলিল।' 

এইরূপে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইল। 
ক্রমে নদীয়া! হইতে শ্রীবাসাদি ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া! শচীমা, অদ্বৈত- 
মন্দিরে আসিয়। প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন । প্রভূত তাহার অন্তরঙ্গ 
ভক্তগণকে পাইয়া প্রেমাবেশে রসময় ঘধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
যথা-_ 





“সপার্ষদে নৃত্য করে বৈকুঠ্ঠঈশ্বর ৷ 
এমন অপূর্ব হয় পৃথিবী-ভিতর ॥ 
হরিবোল হরিবোল হরিবোল ভাই । 
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই ॥” 
তখন সমস্ত শীস্তিপুরে এক হরিবোল ব্যতীত আর কিছুই শুন! 
যাইতেছিল না । সেই সংখ্যাতীত ভক্তকণ্ঠে তখন শাস্তিপুর মুখরিত । 
কবির কথায়, তখন প্রেমের বস্তায় “শাস্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে 
যায়।” 
এই আনন্দ-নৃত্যে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া প্রভূ, মাতা 
ও ভক্তবৃন্দের নিকট বিদায় লইয়৷ নীলাচল-অভিমুখে যাত্র। করিলেন । 
প্রভুর বিচ্ছেদে সমগ্র নদীয়া এবার যে মহাশোকের ব্যাত্যা প্রবাহিত 
হুইল, তাহা অনন্থমেয় | তবে প্রভুর কপ।য় সে যাত্র! তাহাদের প্রাণ রক্ষা 


প্রীগৌরাঙ্গ ৷ ৬৯ 


হইল। বিশেষতঃ, প্রহ ভাহাদের আশাম্বিত করিয়! গিয়াছিলেন যে, 
প্রতি ঝুঁনর 'অছ্বৈতের সঙ্গে তাহারা নীপাচল গমন করিবেন ও মধো 
মনে তিনিও গঙ্গান্নান উপলক্ষে এখানে আগমন করিবেন, এই আশ্বাসে 
আশ্বাসিত হইয়াই ঠীহাবা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন । 











উীলৌীল্লাঙ্ ॥ 





অন্ত্যলীল!। 


নীলাচল-চন্্বের ইন্দ্বদন দর্শনের জন্য উৎ্কতিত হইয়া, সর্বাবাধা 
বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া প্রন ছত্রভাগ* পথে অগ্রসর হইইলেন। তখন 
বাঙ্গলার যবন মধিপতি হসেনসাহের সহিত কটকের রাজার মুদ্ধ চলিতে, 
ছিল এবং কটকের পথে স্থানে স্কানে ঠিশূল পুতি পথিকঠাণকে আর 
অধিক দূর অগ্রসর হইতে নিষেধ করা হইয়াছিল; কারণ ও প্রদেশে 
অরাজকতা হওয়ায় পথ, খাঁ, বিশেষ বিপদসন্ল হইয়াছিল। কিন্ত 
কোন বাধা বিপন্তিই নবন্বীপ-চগ্দ্রের গতিরোধ করিতে সমর্থ হল না। 
প্রকৃষ্টচৈভন্ত াহার সমস্িব্যাহারী ইপাদনুাদনদ, পঞ্জিত জগদানন্ন, 
দামোদর পণ্ডিত এবং মুকুন্দদন্ত এই চা্বনকে লা স্বচ্ছন্দ রেমুণায় 
উপস্থিত হইলেন । তথায় 5 গোপীনাখের ৪ ভক্ত-বাৎদলোর 





* ছত্রভোগ_ বর্ষমান ডায়মণ্ড হারযার মহকুমার অন্বী জানগরের সারছিত 
মধুরাপুর খানার অধীনে একটী গ্রা্। ই্রপ্রভ নীলাচল যাইতে এক রাত্রি এখানে 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পূর্বে এখানে অনুলিঙ্গ নাষে এক শিব ছিলেন। থে 
ঘাটে ভিন ম্বান করিয়াছিজেন, তাহা অগ্যাপি তীখরূপে নমাদৃত হইয়। থাকে । 


৭২ শ্বীগৌরাজ । 


৮৬৮৬ পাশপপিসিপিপাপপাসপাাশিশীিশিশিসিসিশপাশিপাপপাশপশািিপশীশশি পিপিপি 


পবিত্র গাথা শ্রবণ করিয়া প্রভু আবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
রেমুণায় প্রেমানন্দে রাত্রি যাপন করিয়া তাহারা রেমুণা ও কটকের 
মধ্যবর্তী স্থান যাজপুরে শ্রীবরাহ বিগ্রহ দর্শন করিয়া পরে প্রীসাক্ষী- 
গোপাল দর্শনে গমন করিলেন। 








দণ্ডভঙ্গ | 


পরদিন কমলপুরে উপস্থিত হইয়! মহা প্রভূ ভার্গনদীতে স্নান দানাদি 
সমাধাপূর্ধবক নিত্যানন্দের নিকট দণ্ড রাখিয়া কপোতেশ্বর দর্শন করিতে 
গমন করিলেন। শ্ীপাদ প্রভুর অজ্ঞাতসারে এই স্থানে তাহার 
সন্ন্যাসের চিন ও সথ্ল দওখানিকে ভগ্ন করিয়া নদীজলে ভাসাইয়া 
দিলেন, আর তদবধি নেই নদীর নাম হইল দগুভাঙ্গা নদী । কপোতেশ্বর 
দর্শন করির। মহাপ্রভু আবার ৮লিলেন । নিভ্যানন্দ যে তাহার দণ্ডভঙ্গ 
করিয়াছেন, তখন পে তথ্য তি:ন আদৌ লইলেন না। কমলপুর হইতে 
কিয়ন্দর যাইতেই পুরীর প্রীমন্দিরের চুড়া সকলের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত 
হইল, আর সেই এতদিনের অভীষ্ট বস্ত দর্শনে মহা প্রভূ ভাবাবেশে হুঙ্কার 
করিতে লাগিলেন । বথা ভাগবতে -_ 
“অকথ্য অদ্ুভ প্রভু করেন হুঙ্কার । 
বিশাল গঞ্জনে কম্প সর্ব দেহ-ভার ॥ 
প্রাসাদের দিকে প্রভু চাহিতে চাহিতে। 
চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে ॥ 
সে ঙ্সোকটা এই__ 
“প্রসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃস্মের বক্তার(বন্দো, 
মামালোক্য শ্মিতম্থবদনো। বালগোপাল মুষ্তিঃ 1” 


পরে রাজ । ৭৩ 





ভু দেখিলেন যে, এত জাকাঙ্ছার। এত টিবি এত সাধনের ধন এত 
দিনে এ সম্মুখে দেখা যাইতেছে, তখন মনে হুইল, তবে বুঝি এত দিনে 
প্রাণেশ্বরের সাক্ষাৎ পাইলাম, কারণ ই ই্ঃমন্দিরের চূড়া, আর অল্প 
দূর গমন করিলেই ট্রামন্দরে প্রাণনাথের সহিত মিলিত হইব, তাই 
চূড়ার অগ্রভাগ দর্শন-মাত্রে প্রভু বিহ্বল হইলেন । আবার বন দেখিলেন, 
সেই প্রাসাদাগ্রভাগ হইতে নীলকান্তমণিলাঞ্রিত একটা সুন্দর শিশু বাল- 
গোপাল মুর্তিতে শ্রাহাকে হান্তচ্ছলে আহবান করিতেছেন, তখন তিনি 
পুলকাধিক্যে একেবারে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকালপরে সংজা! 
প্রাপ্ত হইয়া মন্দির-অভিমুখে ছুউলেন, কিন্তু প্রেমাঠিশযো বাহাজ্ঞানবিরহিত 
হইয়া স্মলিতপদে প্রভুর গমনহেহব কমলপুর হইতে আক্ষের, এট 
তিন ক্রোশ পথ আসিতে ঠাহাদের বহু বিলম্ব হইল । পুরীর সীমায় 
আঠার নালার আপিয়া বথন তাহারা উপস্থিত হহলেন, তগন দিব 
দ্বিপ্রহর । এই মাঠার নালায় মাসিয়। মহাগ্রন্ত ভাব সগরণ করিগেন, 
এবং নিঙ্যাননের নিকটে ঠাহার দণ্ড ফিরিয়া চাহিচলন । নিত 
নন্দ ও অন্য সকলে এহাবং এই দণভংজর নিমিত্ত বিশেষে উদ্ধিপ্ 
ছিলেন, এবং প্রতি রে একটী অনথের সম্ভাবনা কারভেছিলেন। 
এক্ষণে প্রন করুক পুষ্ট হইগা নিত্যানন্দ লর্ব অপরাধ স্বীকার করিয়া 
লইলেন এবং তজ্জন্য শাস্তি প্রার্থনা করিলেন । প্র নিত্যানন্দবাক্যে 
কিছ্তক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া পরে ঈষৎ কৃত্রিম ক্রোধপ্রকাশ পূর্বক 
বলিলেন, “তোমরা আমার যেরূপ হিতৈষী, তাহা বুঝ। যাইতেছে, আমি 
সর্বস্থ ত্যাগ করিয়া আসিলাম, ভরসার মধো ছিল,এক গাছি দণ্ড,তাহাও 
তোমরা রাখিতে দিলে না। অতএব আমি আর তোমাদের সহিত গমন 
করিব না, হয় তোমরা অগ্থে যাও, নয় আমাকে যাইতে দেও।” প্রদ্ুর 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুকুন্দদত্ত, বলিলেন “প্রভু তুমিই অগ্রে গমন 


৭৪ শ্রীগৌরাঙ্গ। 


কর, আমরা পরে যাইব 1” তাহাই প্রভুরও মনের অভিলাষ। এখন 
সঙ্গীগণের অনুমতি পাইয়া_ ৬ 

“তত সিংহ গতি জিনি চলিল সত্বর। 

প্রবিষ্ট হইল আসি পুরীর ভিতর ॥» 











পুরী-প্রবেশ । 


পুরী-প্রবেশ করিয়া প্রভু চকিতের মধ্যে শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া 
উপস্থিত হইলেন, আর দেই চিরবাঞ্ছিত, চিরঅভিলধিত, চিরপ্রিয়, 
সাধনের ধনকে 
“ দেখি মাত্র প্রভূ করি পরম হস্কারে। 
ইচ্ছা হইল জগন্নাথ কোলে করিবারে ॥ * 
ইচ্ছামাত্র লম্ষ দিয়া যেমন শ্রীমৃস্তি স্পর্শ করিলেন, অমনি প্রেমবিহ্বল- 
হইয়া ভাবাবেশে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দৈবযোগে সেই সময় ভুবন 
বিখ্যাত, নদীয়ার পণ্ডিতকুলগৌরবরবি, বাস্মুদেব সার্বভৌম তথায় 
উপস্থিত ছিলেন। তিন সেই নবীন সন্গ্যাসীর অপূর্ববপ্রেমবিকাশ ও 
অলৌকিক ভাবাবেশ দেখিয়া অজ্ঞাতসারে প্রতুকে প্রীণ সমর্পণ করিলেন, 
তদ্বেতু যন্তপূর্বক জগন্নাথের পরিবারগণ হ্থারা বহন করাইয়া প্রভুকে 
আপনার বাসভবনে লইয়া আসিলেন। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ বাস্থদেব কটকের 
রাজ প্রতাপরুদ্রের এ্কান্তিক ভক্তিশ্রদ্ধায় বাধা হইয়া তখন পুরীতে 
বাস করিতেছিলেন । পুরীতে তখন তিনি দ্বিতীয় রাজার স্ায় সম্মানিত । 
তাহার নিকট পাঠ গ্রহণার্থ তখন দুর দূরাস্তর হইতে শত শত ছাত্র 
আসিয়া পুরীতে বাস করিতেছিল। বিশেষতঃ, তিনি বেদে বিশেষ ব্যুৎপর 
ছিলেন বলিয়া অনেক দণ্ডী তখন কাশীতে না যাইয়া তাহার নিকট 


শীগৌরাঙ্গ 1 ৭৫ 


প্পপিািসিসিসিউিত শনি দিল এ বর 


২ সি পিসি 


বেদ অধায়ন করিতেছিণেন। ীগৌরাঙ্গের অপরূপ রূপলাবপ্যে এবং 
অলৌকিক প্রেম-বিকার দর্শন করিয়া মছ1 পুরুষজ্ঞানে সার্বভৌম এতাবং 
তাহার শুশ্রধায় রত ছিলেন। পরে যখন নিত্যানন্দ প্রডতি প্রস্থুর 
সঙ্গীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের মুখে প্রভুর পৃ পরিচয় 
প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে নিজ্গের পরমাস্থীয় জানিতে পারিলেন, তখন সন্্ব- 
প্রযন্তে তাহার মুচ্ছাপনোদনের প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু যখন সর্ব ব 
বিফল হইপ, গথন-_- 

“উচ্চ করি করে সবে নাম সংবীপ্তন | 

তৃতীয় প্রহরে হল প্রহর চেতন ॥ 

কঙ্কার করিয়া উঠে হবি হরি বলি। 

আনন্দে সার্বভৌম তার লৈল পদধৃলি ৪? 

প্রস্থ চৈতন্য পাইয়া প্রথমে সঙ্গাগণকে পশ্চাতে রাখিয়া আনিয়া- 

ছিলেন ঝ!লদ্বা নিষ্টবাক্যে তাা'দগকে সান্তনা করিলেন, সার্কভৌমের 
ধকান্তিক আগ্রহে সে দিন সপরিবার তথায় প্রসাদান্ন ভিক্ষা করিয়া 
অবস্থান করিলেন। সার্বভৌম তখনকার ভারতবর্ষায় পশ্থিতমণ্ডীর 
মধো এক কাশাবাসী প্রকাশানন স্বরস্থতী ব্যতীত আর সকলের শীর্ষ- 
স্থানীয় । একমাত্র প্রকাশানন্দট ঠাহার সহিত একাসনে বসিবার 
যোগ্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত; উভয়েই শান্্র_ন্যায় ও বেদান্ত লইয়া 
এত মুগ্ধ যে, প্রেমভক্তি বা বিশ্বাসের বলে বে কথন প্রমময় ভগবানকে 
প্রাপ্ত হওয়া যাক্স, একথা! তাহাদের নিকট নিতান্ত প্রহেলিকা বলয় 
বোধ হইত। 


ণ৬ শ্রীগৌরাঙ্গ । 


তত পলা তাত ৫ পশ্পশার্পপর্টিলাপাাশাসি১ত পসরা ৮৫৩৯ শাশশিশীশোশাশাী শিশির 


সার্বভৌম-মিলন । 


যদিও প্রভুর বিধুবদন দর্শনে ও তাহার মধুর সংসর্গে সার্বতৌমের 
হৃদয়ে এক মহা আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু পার্থিব মায়ায় 
মুগ্ধ থাকায়, ও সংসারে সমধিক লিপ্ত বিধায়, গর্ব, দস্ত, এ সকল 
তখনও তাহাতে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছিল । শ্রীরুষ্ণচৈতন্য বালক 
হইলেও সন্ন্যাসী বিধার সাঁব্বভৌমের পুজনীয় ও প্রণম্য ;) কিন্তু এই 
পরমান্ধীয় নবীন সন্ন্যাসীটাকে পুজা ও অঞ্ঠনা করিতে তাহার আত্ম- 
গরিনায় যেন আঘাত করিতে লাগিল-_-স্থৃতরাং এক দিন শ্রীচৈতন্য- 
দেবকে নির্জনে পাইয়া অন্যান্য বহু কথার পর কহিলেন, “দেখ 
শ্রীরুষ্ণটৈতন্য ! তুমি স্থবুদ্ধি হইয়া এই নবীন বয়সে সন্ত্যাস গ্রহণরূপ 
অতি কঠোর কম্ম কেন করিলে ? জননী, ভার্ষ। ত্যাগ করিয়া সন্যাস 
লইলে কি লাভ হয়? বরং গুরুজন ও বয়োজ্যেষ্ঠ বাঞ্তিগণ প্রণাম 
করেন, তাহাতে প্রত্যবায় আছে। যদিও মাধবেন্দ্পুরী প্রভৃতি অনেকে 
মন্নাসধন্ম "গ্রহণ করিয়াছেন, কন্ তাহারা সকলেই শেষ জীবনে 
যখন উদ্ধত্য নষ্ট হইয়াছে, তথনই এই কঠোর পথের পথিক হইয়া- 
ছেন)” সার্ষভৌমের এবিধ বাক্যে বিনয়ের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ 
এই উত্তর করিলেন, “আপনি আমাকে তদ্ধপ সন্ন্যাসী মনে করিবেন 
না; আমি কৃষ্ণবিরহে পাগল হইয়া সংসারে রহিতে পারি নাই, 
আর অভিমান দূর করিবার জন্যই শিখা স্থত্র ত্যাগ করিয়াছি। 
আমি আপনার নিতান্ত আশ্রিত, শিষ্যানুশিষ্য । আমি জ্ঞানহীন বালক, 
আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমাকে শিক্ষা দান করুন, আর এক্ষণে 
কিনে আমার সন্ন্যাসধন্ম রক্ষা হয, আর সংসারমারায় মুগ্ধ হইতে ন। 
হয়--তাহারই উপদেশ দান করুন। তখন-_- 


শ্রগৌরাঙ্গ। ৭৭ 


পভট্টাচারধ্য কহে ভাল তাহাই হইবে। 
ঈশ্বর তোমার অর্থে ভালই করিবে ॥ 
এত কহি ভট্টাচার্য্য বেদাস্ত্র বাধ্যান। 
সাত দিন করেন প্রভু বসিয়া শ্রবণ ॥ 
এইরূপে প্রন নিবিষ্টচিন্ত হইয়া সাত দিন বেদাস্ত-বাখ্যা শ্রবণ 
করিলেন; কিন্তু ভাল মন্দ একটী কথাও কহিলেন না। অটম দিবসে 
সার্বভৌম লিজ্ঞাসা করিলেন, “ওহে কৃষ্নৈতনা । অদা সপ্রাহকাল 
তুমি বেদান্ত শ্রধণ করাতিছ ; কিন্তু এই দীর্ঘকালের মদো একটি প্রশ্নঃ 
করিলে না, ইহার অর্থ কি?” তাহাতে মহাগ্রহ উন্ধর করিলেন, 
“ব্যাস-্থত্বের অর্থ আমি উত্তনরূপ হদয়ঙ্গম করিতেছি । কিন্ত আপনি 
যে উহার ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং মুখার্থ ত্যাগ করিয়! গৌণার্থ 
করিতেছেন, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি ন1।' যথা 
চৈতন্যচরিতামূতে - 
“বাসের স্তরের অর্থ স্র্দোর কিরণ । 
্বকলিত ভাষা মেঘে করে আচ্ছাদন 7” * 
প্রভু যখন এইন্ধপে মহাপর্িত সার্কাডৌমের বাথায় দোষারোপ 
করিলেন, তখন উভয়ের মধ্যে এবিদয় লম্বা এক মহাবাকাবিতণ্তা 
উপস্থিত হউল। অদ্বিতীয় পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য আপনার অসীম 
পাণ্ডিত্াবলেও যখন কোনও. রূপে আত্মমহ স্থাপন করিতে সমর্থ 
হইলেন না, তথন শ্রীচৈতন্য দীরকণ্ে, প্রবোধচ্ছলে সার্দমভৌমকে 
বলিলেন,“আপনি যে বিদ্যায় পারদর্শী, তাহাতে সেই গ্রেমসদ্ধ ভগবানকে 
প্রাপ্ত হওয়া ছুর্লভ, তাহাকে জানিতে হইলে ক্াহাতে কান্তি 
বিশ্বাস ও ভক্তি-স্থাপনা করিতে হয়। ধর্ম বলুন, জ্ঞান বলুন, এ 
সকলের যদি কোনও উদ্দেশ্য থাকে, তবে সে ভগবানে প্রেম ও ভক্তি। 


৭৮ শাগৌরা্জ | । 


আত্মারাম সুনিগণ ও নও ধাহারা রর বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, তাহারাও সেই 
প্রেমময় ভগবানকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। এই «বলিয়। 
তিনি শ্রীমগ্ভাগবতের ১৪ স্বন্ধে ৭ম অধ্যায় ১*ম শ্লোকে শৌনকাদির 
প্রতি তবাক্যের শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন ;-_ 

“আত্মারামশ্চ মুনয়োনি গ্রস্থা অপুযরুক্রমে । 

কুর্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তি মিখং ভূতগুণোহরিঃ 1” 


সার্বভৌম এই শ্লোক শুনিয়া মহাপ্রভৃকে উহার অর্থ করিতে ধল্িলে, 

প্রভূ বলিলেন, “আপনি মহাপগ্ডিত, আপনিই আগ্রে উহার অর্থ কর 
পরে আমি বাহা জানি বলিব” তখন সার্বভৌম আপনার ডি 
সাধারণ পাগ্ডিত্য-খলে শী শ্লোকটীর নয় প্রকার অদ্ভুত ব্যাখ্যা করি- 
লেন, যখন সার্বভৌম ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেন, তখন তিনি কহিলেন, “আপনি এই আত্মারাম শ্লোকের যে 
বনু প্রকার অপুব্ব ব্যাখ্যা! করিলেন, তাহ। কেবল আপনাতেই সম্ভব, 
অন্যত্র এই পাণ্ডিত্য ছুলভ, কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ক্লোকটীর ঘেটী 
আসল তাত্পধ্য, তাহা আপনি আদৌ গ্রহণ করেন নাই /৮--এই বলিয়া 
তিনি স্ব  শ্লোকটার সাব্বভৌমকৃত ব্যাখ্যা ব্যতীত অষ্টাদশ প্রকার 
নূতন অর্থ করিলেন এবং সকল গুলিরই “ভগবদ্তক্তিই জীবের একমাত্র 
পুরুষার্থ * এই ভাতপর্ধ্য করিলেন। 


সার্ববভৌষ-বিজয় | 


প্রভু ব্যাখ্যা করিতেছেন, আর সাব্বতৌম মহাশয় বিস্মিত এবং 
ব্যাকুল হইয়া ভাবিতেছেন, এ বস্তটা কি? যথা +-_ 


১৮১০৬ িসিিশাপশীপিশািটি পিন 


শ্ীগৌরাঙ্গ । ৭৪৯ 


সতপাপিশিশিশি পাশাপাশি সিসি 


“অধৈষবিশ্মের মনা জা গ্রশী হ্বদাহৃদি ব্যাকুলিতং জগাদ । 
ক,এব মতপ্রত্িভ খণ্ডনার্থ মিহাবতীর্ণ: কিমুগীষ্পতিস্যাৎ ॥ 
ইনি কি বুহস্পতি ! আমার প্রতিভা ইরণে অবতীণ হইয়াছেন; অথবা 
এটা তাহা হইতে বড় আর কিছু, এইরূপ ভাবিতেছেন, আর নিব্বাক 
হইয়া! শ্লোকের অপূর্ব অর্থ শ্রবণ করিতেছেন । দয়াল প্রকৃও এইরূপে 
ভাগ্যবান ভট্টাচাধ্যের পাগডতা-অভিমান হরণ করিয়া তাহাকে রুপা 
করিতে মনন করিয়া স্বরূপ প্রকাশ করিলেন । যথা চৈতনাচ রিতামুতে-+ 
এনিজূপ প্রহ্থ ভারে করাইল দশন। 
চতুভুজ রূপ প্রভু হইল তখন ॥ 
দেখাইলে তারে আগে চা প। 
পাছে শাম বশামুখ স্বকীয় সজূপ ॥ 
পোপ সান্ধভোম 8গবতৎ করে পড়ি। 
পুন উঠি স্বতি করে দহ কর নুড়ি ॥ 
সার্বভৌম প্রভুর এই আস্মবিকাশ দেখিয়া প্রথমে প্রণাম করিলেন 
বটে, কিন্কু সেই তেজোময় অপূল পের দিকে অধিকক্ষণ বৃষ্টিপাত 
করিতে পারিলেন না, মচ্ছিত হহরা পরাশামা হইলেন) ঘা ভাগবতে- 
*এঅপুবর সড়ছুজ মুন্তি কোটী স্য্যনয়। 
দেখি মৃচ্ছা গেলা সাব্ব ভাম মহাশয় 8, 
এইবূপে মায়াবাদা নান্দভোম অগাধ অনন্ত গোরাঙপ্রেমসিক্ধৃতে 
ভাপিতে লাগিলেন । যথা চৈহম্যচরি হামতে 
“সাকাভৌোম হহল। প্র প্রহর ভ্ত একজন । 
মহাপ্রভুর সেবা বিনা! নাহি অন্য মন ॥ 
জীকফটৈতন্য শগাঙত গুণধান 
এই ধ্যান এই জপ লয় এই নাম 8? 


৮০ জ্ীগোরাঙ্গ । 


সাপ িশাশিতপাাপ্পািপিশাপসপিপীাাীতীর্টপাশাপাশীশ পাশাপাশি ১৮৮ 


ভারতের তদানীস্তন পণ্ডিতশিরোমণি সার্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গে 


অপার করুণার কণামাত্র প্রাপ্ত হইয়া এবং মহাপ্রভু কি বস্তু প্রত্য 


করিয়া তাহা আমাদের ন্যায় পাঁশুকী ছুর্জনের বিদ্দিতার্থ স্বয়ং শ্রীক্ষেত্রে: 


শ্রীমন্দিরগাজ্ে অস্কিত করিয়া গিয়্াছেন। 
ভাগ্যবান সার্বভৌম যে কেবলমাত্র প্রভূর ষড়ভূজমুস্তি অঙ্কন করিয় 
গিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভূর রূপ, ধ্যান প্রভৃতি বর্ণন 


করিয়া একখানি অদ্ভূত গ্রন্থ রাখিয়া গিক্লাছেন, তাহা! হইতে কিঞ্চি 


উদ্ধৃত করিতেছি । যথা__ 

“উজ্জ্বল বরণ গৌরবর দেহং 
ত্রিভূবন পাবন কপয়ালেশং 
অকুণাম্বর ধরং সুচারু কপোলং 
জন্লিত নিজগুণ নাঁম বিনোদং 
বিগলিত নয়ন কমল জলধারং 
গতি অতি মস্থর নৃত্য বিলাসং 
চঞ্চল'চারু চরণগতি রুচিরং 
চন্ত্র বিনিন্দিত শীতল বদনং 
ভূষণ ভূরজ অলকা। বলিতং 
মলয়জ বিরচিত উজ্জল তিলকং 
নিন্দিত অরুণ কমল দল নয়নং 
কলেবর কৈশোর নর্তক বেশং 
নব গৌরবরং নব পুষ্প শরং 
নব হাম্তকরং নব হেম বরং 
নব প্রেমযূতং নবনীত শুচং 
নবধা বিলাসং সদা প্রেমময়ং 


বিলসতি নিরবধি ভাব বিদেহং। 
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ 
ইন্দূবিনিন্দিত নখচয়কুচিরং | 
তং প্রণমামি চ শ্রশচীতনয়ং | 
ভূষণ নবরস ভাঁব বিকারং.। 
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ 
ম্জীর রঞ্জিত পদযুগ মধুরং । 
তং প্রণমামিচ শ্রীশচীতনয়ং ॥ 
কম্পিত বিদ্বাধর বর রুচিরং | 
তহ প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং 1 
আজাঙ্কলম্থিত শ্রীভুজ যুগলং । 
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ 
নবভাব ধরং নবোল্লাম্ত পরং। 
প্রণমামি শীত গৌরবরং ॥ 
নববেশ কতং নবপ্রেম রসং। 
প্রণমামি শচীস্ত গৌরবরং ॥ 





৮1১) 
141১ 


৫ 








৫1 ৩৮1৮৮৭ 





শ্রীগৌরাঙ্গ। ৮১ 


হরিভক্তি পরং হিনাম ধরং কর জপা কর: হরিনাম পরং। 
নয়ত সভতং প্রেম সংবিশহং প্রণমামি শচীস্থত গৌরবরং ॥ 
নিজ্গ তক্তি করং প্রিয় চারুতরং . নট নর্তন নগরী রাজকুলং। 
কুলকামিনী মানসোল্লাশ্য করং. প্রণমামি শচীস্থৃত গৌরবরং ॥ 
করতাল বলং নীলকণ্ঠ করং মুদ্গ ররাব সুবীণা মধুরং | 
নিজ ভক্তি গুণাবুত নাট্য করং প্রণমামি শচীস্থৃত গৌরবরং ॥ 


ষুগধশ্ম যুতং পুন নন্দ ম্থাতং ধরণী শুচিত্্র: ভব ভাবোচিতং । 
তনুধ্যান চিত্রং নিজবাস যুতং প্রণমামি শশীস্কাত গৌরবরং ॥ 
অক্ুণ নয়নং চরণ বসনং বদনে লিত স্বনীম মধুরং | 


কুরুতে স্থবরমং জগতে। জীবন প্রণমামি শচীন্ত গৌরবরং 8 

এইনূপে প্গিতকুলরবি সার্বাভীম বিজ্ভীত হইলে ক্রমে বহু সন্গযাসী, 
দ্তী, মায়াবাদী পণ্ডিত ও অবিশ্বাসী অনেকেই নির্বিচারে গৌরাঙ্গ- 
চরণে আত্মপনর্পণ করিলেন । পণ্ডিতাগ্রগণা বুদ্ধ বাসদের সান্নাহৌম 
প্রভুর দাসমধেো পরিগণিত হইলে, তাহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিতে 
আর কাহারই বিচারের স্থযোগ হইল ন]। * 


দাক্ষিণাত্য-ভরমণ। 
নীলাচলে দুইমাস প্রেমানন্দে অতিধাতিত হইলে পর- শ্গৌরাঙ্গদের 
একদিন দৃক্ষিণাঞ্চল গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের নিকট আপন 
অভিপ্রায় বাক্ত করিলেন '* ভক্তগণ প্রন্থুর সহিত ভাবী বিরহ মনে 
* জুটৈতগ্তছেবের দাক্ষিপাতা-ত্রমণের বিবরণ বিভিন্ন পুল্বাকে বিস্তিন্নরূপ লিখিত 
জাছে, তবে মূলত: প্রমাণের পর সমগ্ত প্রস্থেই একরপ নির্দেশ আচে, একজন যে 


গ্রামের নামোল্পেখ ও ঘে অলৌকিক অপূর্ব ঘটন। অন্তরস্থ করিয়াছেন, অপরে তাহা 
না করিয়া অপর গ্রামের প্রভুর অন্ত কোন ্রশীশন্তির জবতারপ| করিয়াছেন । গ্রাম 


তি 


৮২ ভরীগৌরাঙ্গ । 








করিয়া যৎ্পরোনান্তি ব্যাকুল হইলেন এবং সকলে সমভিব্যাহারী হইতে 
মনস্থ করিলে প্রভু তাহাদিগকে নানামতে প্রবোধ দিয়া এবং শীস্ত 
প্রত্যাগমন করিবেন, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া! একমাত্র কৃষ্ণদাস নামক এক 
ভক্তিমান বিপ্রকে সঙ্গে লইয়া ১৪৩২ শকের বৈশাখমাদে € ১৫১৯ 
থৃঃ অঃ) দাক্ষিণাত্য উদ্ধার করিতে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে 
সার্বভৌম বলিলেন, “প্রভু ! আমার একটি অনুরোধ আছে । গোদাববী- 
তটে বিছ্যান্গরে রামানন্দ রায় নামক একজন বিশুদ্ধাত্মা বৈষ্ণব আছেন । 
যদিও তিনি সংসারী ও রাজমন্ত্রী, তথাপি সেবূপ রসজ্ঞ, উচ্চ(পিকারী 
বাক্তি আমার চক্ষে ছুটী পড়ে নাই, আমি অজ্ঞতাবশতঃ তাহার 
প্রকৃত মন্ম বুঝিতে না! পারিয়া এতাবৎ তাহাকে উপহাস করিয়া 
আসিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে আপনার কৃপায় বুঝিতেছি, তিনি কি বস্তু, 
অতএব আমার একান্ত অনুরোধ /; আপনি তাহাকে উপেক্ষা করিবেন 
না। তখন, যথা চৈতন্যগরিতামুতে-_ 


অঙ্গীকার করি প্রভু তাহার বচন । 

তারে বিদায় দিতে তারে কেল আলিঙ্গন ॥ 
ঘরে কুষ্চ ভজি মোর করিহ্‌ আশীব্বাদে । 
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে ॥ 








বলিয়া! অবস্থান-সম্বন্ধে তীহাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল না, তাহা কবিরাজ গোস্বামী 
উল্লেখ করিয়াছেন, যখ।-_ 


দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ। 
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন 1 

সে সব তীথের গ্রাম কহিতে না পারি। 
দক্ষিণ বামে তীথ গমন হয় যোরাফিরি ॥ 
অতএব নাম মাত্র করিয়ে গমন। 
বাহিতে ন! পারি তার যথা অনুক্রম &” 


গৌরাঙ্গ ॥ ৮৩ 


এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন । 
৪ মৃচ্ছিতা হইয়া তাই পড়িল সাব্বভৌম ৪ 
এইব্পে নীলাচল হইতে বিপাঞ্স হইয়া দহাপ্রত্থ মত্ত সিংহ প্রায় গমন 
করিতে লাগিলেন। গরন করিতেছেন, আর প্রেমে বিভোর হয়! 
শ্রীমুথে উচ্চৈস্বরে নাম কানন করছেন, বথা_ 
“কৃষ্ণ! কষ । কুষ)। রুষঃ! কৃত । কষ! রুষ। । হে। 
রুষ্) ৷ কুষও | কৃষঃ। কষ । কুষঃ। কষ? কম । ভে? 
কষ । কুষও । কৃষ । কৃ! পল) | কও পুন? ক্ষমা ॥ 
কষ । রুঝঃ | কৃষঃ। কৃনঃ । কৃষও | রুষঃ) কন । পাহিমাত ॥ 
রামরাধব ! রামরাধব । বামরাখর ! পঙ্ষমাং। 
কুষঃকেশব। কুন্ঃকেশব ! কঝকেশব পাতিমাত ৪৮ 
এই সুমধুর কীন্ন শুনিয়া জগহ 2শাতল 9 আহ্বাদিত হইল) 
প্র, কথন নাম করিতেছেন, কথন নুহ করিতেছেন, আর সন্ধে 
বাহাকে পাইতেছেন, হাহাকেই বলিতেছেন ভাই হি বল 1 কাহাকে 
বা সেই শ্ণাঘ ভুজে শ্রহণ করিরা হুবিপাল বক্ষে আগিঙ্গন করিতেচেন। 
আর সেই আ।ল-গ্রত ব্যক্তি যেন কোন মনুবালে প্রেমে মন্্ হহয়া 
“হবে কৃষঃ” বলির। নূহা করিতেছে, আবার অন্য দেকেহ প্র ব্ক্তিকে 
স্পর্শ করিতেছে, ভাগারও এ দশা হইতেছে ।  এইকপে মহাপ্রহর অপুর্ব 
প্রম অল্পদিনে সমগ্র দক্ষিণাত্যে সংক্রামিত হইয়া গেল। তিনি ষে 
স্থান দির। গনন করিলেন, তাহার চতুঃপাশগ্ বৃহুদুরবর্তী স্থান পর্যযস্ত 
প্রেম-প্লাবনে ভালিয়া গেল । বথা এচার তাতে 
“এই শ্লোক পথে পড়ি চলিল। গৌরহরি। 
লোক দেখি পথে কছে বল হরি হুরি ॥ 


৮৪ শ্রীগৌরাঙ্গ । 





পাশা 


সেই লোক প্রেমমত্ বলে হরি কৃষ্ণ । 

প্রভু পাছে সঙ্গে যায় দর্শন সতৃষ্ণ ॥ $ 

কতক্ষণে রহি প্রভূ তারে আলিঙিয়া । 

বিদায় করিল তারে শক্তিসঞ্চারিরা ॥ 

সেই জন নিজগ্রামে করিয়া গমন। 

কৃষ্ণ ব'লে হাসে কাদে নাচে অগ্ুক্ষণ ॥ 

যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম। 

এই মত বৈষ্ণব কৈল! সব নিজগ্রাম ॥ 

গ্রামান্তর হ'তে দেখিতে আইল যতজন । 

তার দর্শন*রুপায় হয় তাহারি সম ॥ 

সেই বাই গ্রথমের লোক বৈষ্ণব করায়। 

অন্য গ্রামে আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয় ॥ 

সেই যাই অন্য গ্রাম করে উপদেশ। 

এই মত বৈষ্ণব হৈলা সব দক্ষিণ দেশ ॥ 

এই মত কৈল! যাবৎ গেল! সেতুবস্কে ! 

সর্ববদেশ বৈষ্ণব হইল প্রভূর সম্বন্ধে ॥ 

এইবূপে পথে অচিস্ত্যনীয় পরমাডভূত অলৌকিক শ্রশীশক্তি প্রকাশ করিয়া 

প্রভু দেহচেষ্টািবিরহিত হইয়া নিতান্ত দীনবেশে দা্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। যখন তিনি কৃ্ম-তীর্ঘে উপনীত হইলেন, তখন বাস্থদেব নামে 
একজন মহাব্যাধিগ্রস্থ ভক্তিমান ত্রাক্মণ আসিয়া প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন; 
দয়াল ঠাকুর তাহাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সেই পৃতিগন্ধময় কীটস্কুল 
ক্ষতবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন, ব্রাঙ্গণও 
দেবছুলভ শ্রাঅঙ্গের স্পর্শনখ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ দিবা দেহ লাভ 
করিয়া প্রভুর চরণে আত্মবিক্রয় করিলেন । যথা ঠতন্যচরিতাস্বৃতে-- 





প্রণৌরাঙ। । ৮৫ 


পবহস্মতি করি কহে শ্বন দয়াময়। 
ও জীবে এই শওু৭ নাহি তোমাতেই হয়॥ 
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পাষর । 
হেন মোরে স্পশ্‌ তুষি স্বতম্থব ঈশ্বর ॥ 
'শন্ধ আছিলাম ভাল অধম হইয়া) 
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আলিয়া ॥ 
প্রত কহে কু হোমার না হবে 95 
নিরম্থর কত তনি কষ রুধঃ নাস)? 
এইনপে সবার পতিত, আবম, দুজন, কাঙ্গাগ সকলকে সমভাবে 


কনাপুক উচ্টীর বিয়া গড় মিড সভা হাথ দশন করিয়া 





লিলা ছোলাপবী হারে উপনাত হলেন 7 গতর খোদাবরা পাঃ 
হয়া রাজদাতেক্সানপরে হান করিগেন। ৫বা হখায় হানা সমাপন- 


হপদুর্ব জন সন্্িকানি পপির নাম জল ধন 





হ্রারামানন্দ-হিলন। 
হাহা দা লাতে বাদ্যাদ্দুন না হপ্যাহতের 2 বু হবদক 





বাছনবেস্ীভ হইয়া পোলাবোহণে বায় বামানন্দ গোবাররা সানে 
আগমন করিলেন । 
“প্রকারে দেখি জানল এই রাম রায়। 
রসিক বানানন্দকে দেখিয়া এলিকশেধর প্রন্থর মন তাহার সহিত 
নালাপ করিতে অঠিমাত্র ব্যাকুল হইরা উঠিল। এদিকে রামানন্দের 


৮৬ উগৌরাঙ্গ ৷ 


নত ০২০ পাপিসি পিসি ভাসি িপিশিশিসিপিটিশিসিপাশিসািটিশশপিসাপিসিপাশাশাাশি 


হৃদয়েও, দুরে শত হৃর্ধ্যসমদীপ্তিশালী স্বর্ণ বর্ণ অপূরবকান্তিবশি্ট 
সঙ্ন্যাসীটাকে দর্শন করিয় স্বতঃই তাহার সহিত মিলিত হইতে “বলবতী 
বাসনা উপস্থিত হইল % কেনন1 তাহাকে দর্শন করিতে করিতে তাহার 
শ্বতঃই মনে হইতে লাগিল, এ বন্তুটা এ মর্ত্যতূমির নয়। তাই রামানন্দ 
ব্যাকুল হইয়া আস্তে ব্যন্তে প্রভূর নিকট যাইয়! সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি- 
লেন। প্রভুও তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তুমিই রায় 
রামানন্দ? আমি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট তোমার নিষ্ঠা! ও পবিত্র 
প্রেমের ব্যাখ্য! শুনিয়া তোমাকে দর্শন করিতেই এই স্থানে আসিয়াছি, 
এই বলিম্কা তিনি ভাগ্যবান রামানন্দকে ছুই দীর্ঘ ভূজ দিয়া বুকের 
মধ্যে ধারণ করিলেন। দীনস্বভাব প্রেমিক রাজা রামানন্দ তখন 
প্রভৃকে বহু কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলেন, বথা 

“রায় কহে সাব্বভৌম করে ভৃতাজ্ঞান । 

পরোক্ষেই মোর হিতে হর সাবধান ॥ 

তার কপার পাইস্থ তোমার দর্শন | 

আজি সফল হইল মোর ননুধ্য জনম ॥ 

সার্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিন । 

অল্পৃশ্ স্পর্শিলে সবঞা তাঁর প্রেমাধীন ॥ 

কাহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ। 

কাহা মুঞ্জ রাজ-সেবক বিষয়ী শূড্রাধন 

এইরূপে রামানন্দ গ্রতুর বহু স্তব স্তৃতি করিয়া তীহার প্রসাদ ভিক্ষা 

করিলেন ও তাহাকে দিনকয়েক শথায় থাকিতে অনুরোধ করিলেন । 
কৃপাময় প্রভুও এই বাঞ্ছিতমিলনে হ্ৃষ্ট হইয়া কিয়দ্দিবস তথায় থাকিতে 
স্বীকৃত হইলেন। অনস্তর রামানন্দের আশ্রিত জনৈক বৈদিক ব্রাহ্মণের, 
আলয়ে ভিক্ষা! সমাপন করিফ়া তিনি নামগান করিতে লাগিলেন, পরে সন্ধ্যা 
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৩ পি পাপিসি্পাদিপিশাসিসপাসা্পিদ পাপ সিপিসিসিাপিসিপাপাপিস পপিপাশাপাশিশা 


সমাগত হইলে রাক্ষা রামানন্দ একমাত্র উত্য সমভিব্যাহারে আসিয়া 
তাহারঞহিত মিলিত হইলেন, তখন উভয়ের মধো নিম্বলিখিত কথোপ- 
কথন আরম্ত হইল। 


পপি প্পিসপশীশাশিসিি ৪ 


সাধ্যলাধন-তব। 


প্রভূ কহিলেন “ওহে রায় তোমার মুখে [কছু সাধ্য-সাধন-তন্ব 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । আমি জানিতে ইচ্ছা করি, জগতে সাধা 
বস্থকি? রামানন্দ কছিলেন__শ্বধর্্পালনপূর্বক, অর্থাৎ খষি নিদ্দিই 
বর্ণাশ্রম ধন যাজনা দ্বারা বিষুট আরাধনা করাই পুরুষের কর্ব্য। 

প্রভু ।--এ বাহিরের কথা, গুড় কথা বল। 

রামানন্দ ।-+ভগবান শ্রীকষে। সব্বকন্ম ও তাহার ফলার্পপাপেক্ষা 
শ্রেষ্ট আর কিছুই নাই । 

প্রত ।--এহো বাহ আগে কহ আর। 

রামা ।__তবে স্বধর্মুত্যাগ অথাৎ বর্ণাশ্রমে নিকূপিত ধশ্ম তাগ 
করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ ও তক্তি সাধন করাই শ্রের: | 

প্র | একো বাহা আগে কহ আর। 

রামা।-জ্ঞাননিশ্রিতা ভঙ্তিই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ধাহার সুখছুঃখ, সম্পদ 
বিপদ সমজ্ঞান হইয়াছে এবং ধিনি শোক ও মাঝ়াতীত, যিনি আকাঙ্ক্ষা 
বিরহিত ও সর্বভূতে সধভাব-যুক্ হইয়া ভক্তি সাধনা করেন, হিনিই শ্রেষ্ঠ । 

প্রভু ।--এহে বাহ আগে কহ আর। 

রাম ।-__জ্ঞানশূন্য ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জ্ঞান-চালিত না হই 
সাধুজন প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া ভক্কিমার্গের পথিক হওয়াই 
সর্ধসাধ্যসার ৷ 


৮৮ শ্রীগৌরাঙ্গ ৷ 


প্রভু বলিলেন “এই হয় অর্থাৎ এ উত্তম কথা, কিন্তু ইহার অপেক্ষা 
অ।রও উত্তম যাং জান বল।” ঃ 
রামানন্দ ।-_প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার। 
প্রভু ।--এই হয় আগে কহ আর। 
তখন পরম জ্ঞানী ও পরম প্রেমিক রামানন্দ একে একে প্রেমের 
শাস্ত, দাস্ত, সম্য, বাৎসল্য, মধুর ও কান্তরসের অবতারণা করিলেন । 
প্রতুও সকল মত সানন্দে গ্রহণ করিয়া, যদি ইহাপেক্ষা আরও উক্ত 
ভাব থাকে, তাহাই কহিতে রামানন্দকে আদেশ করিলেন। রামানন্দ ও 
পুলকানন্দে গদগদ হইয়া বলিলেন, ব্রজগোপীদের যে প্রেম, তাহাই 
সর্বশ্রেট সার। তখন-__ 
« প্রভ্‌ কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়। 
ককপা করি ক যদি আগে কিছু হয় ॥ 
রায় কহে উহ্হার আগে পুছে হেন জনে । 
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ 
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি । 
.. যাহার মহিমা সর্ধ শান্ত্রতে বাথানি ॥ চৈঃ চঃ। 
এই শ্রীরাধার প্রেমের সব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া ও রাধা এবং 
তাহার অপুব্ব প্রেম কি বস্ত, তাহাই বুঝাইতে রামানন্দ বহু শাস্্াদি 
হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেন। তখন রূদিকশেখর প্রভু তাহাতেও 
সন্তষ্ট না হইয়া কহিলেন, যথা চৈতগ্ চরিতানৃতে__ 
“প্রভু কহে এই হয়, আগে কহ আর। 
রায় কে আর বুদ্ধি গতি নাহিক আমার ॥* 
তবে যদি তুমি অনুমতি কর, আমার দ্বরচিত একটী গীত আছে, 
তাহাই গান করি, এই বলিয্া রায় গাহিলেন__ 








প্রীগৌরাঙ্গ । ৮৯ 
পপহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ 
না সে। রমণ না ভাম রমণী । 
দুছ মনে মনোভাব পেলে ক্ষানি ॥ 

এ সখি দে সব প্রেম কাহিনী । 
কান্ুঠামে কইতে কিছু বল জানে ॥ 
নাখাজছু দভা, না পোজ মান । 
ঢুহুর মিলনে মনত পাচবাণ ॥ 
ল্‌দুহা। 
সুপুক্ষষ “এন নি বাতি ॥ 

বন্ধন গছ নরাবধিপ-মান। 





অবশেই বিরগি কুছ ও 


রামানন্দ রান পাতি হান ঢা 
* কগু ভাবুক রানানন্দ ্রনান্ুত কে উক্কিতে বািভার হয়া 
গাহিত তাচছে গন, আর প্রোমক চডামণি পক শুনিতে পানা হপিমারুহ হয়া 
কষে অগ্তির হইয়। উঠিলেন । তিগন তাহার ভাল সাগরে এত জ্হরার 
সষ্টি হইপ্াছে যে, ভাবাতিশযো আগ্রির হইয়া তিনি হনে পানের সুখাজ্ভাদন 


এইন্রপে লাগামর প্রত বামানপের এবার নিজ শর্তি অপণ কৰিয়া 
হাহার নথে শি, প্রবর্ডিত নন্মের গু তক প্রকাশ কপিলেন । রামানন্দের 
অবুর সংসগে দশ রাত্রি আহিবাহিঠ করিঘা এবং পরিশেষে রামানন্দকে 
আপনার ভুবনানন্দ নঙ্গলমর্প গ্রদশন কারা মহাত্রছু পুনরার তীর্থ- 
ভমণে বিগত হইলেন । পুন্বের যান নাম কীষ্ভন করিতে করিতে প্র 
যে পথে চপিতে লাগিলেন, তাহার চতুঃপাশ্বস্থি গ্রামে অমনি অন্ন্থভবনীয় 
ভাবে প্রেমের ঝটিক। বাহত লাগিল। যে কেহ তাহার দর্শনলাভ 


৯০ শ্ীগোরাঙ্গ। 


করিলেন, তিনিই প্রেমে মত্ত হইলেন ; আবার তাহাকে যিনি দর্শন বা 
স্পর্শ করিলেন, তাহারও প্ররূপ অবস্থা হইল। এইরূপে সংষ্রামক 
ব্যাধির ন্যায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যে অল্পকালের মধ্যেই হরিনাম প্রচারিত 
হইল। রামানন্দের নিকট বিদায় লইয়া প্রভূ মল্লিকারজুনীতীর্থ, 
অহোবল, সিদ্ধিবট, স্বন্ধক্ষেত্র, ত্রিমট, বুদ্ধকাশী, ভ্রিপদদিমল্ল, বেঙ্কটার, 
ত্রিপর্দি, পানানর সিংহ, শিবকাঞ্চি, বিষণকাঞ্চি, ত্তিমল্ল প্রভৃতি তীর্থ 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এই সকল স্থানে রামান্ছজ ও রামার়িৎ 
সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ সাদার তাঁহাকে অভিবাদন করিয়াছিল। একস্থানে 
কতকগুলি বৌদ্ধমতালম্বী লৌক ছিলেন, তাহাদের গুরু প্রভুর সহিত 
বিচারে পরাস্ত হইলে, তাহার। অস্ুয়াঁপরবশ হইয়া এক থালি অশুদ্ধান 
প্রসাদ বলিয়া তাহাকে অর্পণ করে। অস্তুদ্ধ হইলেও প্রসাদ বলিয়া 
অর্পিত সেই অন্ন লইয়া! প্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন ; এমন সময়ে 
আকাশ হইতে এক বৃহৎ পক্ষী আনিয়া সেই অন্নপাত্র তুলিয়া লইয়া 
ভূতলে নিক্ষেপ করিল, তাহা বৌদ্ধাচার্য্ের মস্তকে পতিত হইল, তাহাতে 
তিনি মুচ্ছিত হসটয়া পড়িলেন। মুষ্ছান্তে প্রভুর এই অলৌকিক শক্তি 
প্রতাক্ষ করিয়া সশিষ্য তিনি শ্রীচৈতন্যের শরণাপন্ন হইলেন । এইরূপ 
বহুস্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে প্রভু কাবেরী-তটে উপস্থিত হইলেন | 
তথায় অবগাহন করিয়! শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন ; এখানে বেস্কট 
ভট্ট নামে একজন ভক্তের গৃহে রহিয়! তিনি চতুমঁপ্য ব্রত উদ্যাপন 
করেন। অনন্তর খষত পর্বতে পরমানন্বপুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
কামকোষ্টি, দক্ষিণ মথুরা, মহেন্দ শৈল, সেতুবন্ধ, ফল্তুতীর্ঘ, পঞ্চাপন্বরা 
দ্বৈপায়নী, কোলাপুর, পাওুতীর্থ, মলয় পর্বত প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া 
মল্লার দেশে উপস্থিত হন। এথানে ভট্রমারি সন্নাসী সম্প্রদায়ের কয়েক' 
ব্যক্তি শ্রীপ্র্র সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে বহুরূপে প্রলোভিত করে। প্রত 





০১৫াপিপাসিপিসিপিসপি পিপিপি পপি 
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তাহাদের মা হইতে ও সাহাকে উদ্ধার করেন। ক্রমে মারা অঞ্চল 
হইতে পর্বদা-তীরে বছতীর্ঘ পরিভ্রমণ করিয়া! তিনি বোম্বাই গ্রাদেশ 
সোলাপুর নামক স্থানে উপস্থিত হন 7 এখানে মাধবপুরীর শিষা শ্ররঙ্গ- 
পুরীর সহিত তাহার সাক্ষাং হয়, এবং তাহার প্রমুখাং জানিতে পারেন 
যে, তাহার অগ্রজ বিশ্বরূপ সেইখানেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন। এইখান 
হইতে উভয়ে মিলিয়! দ্বারকা তীর্ধে গমন করেন; পরে প্র একাকী পম্পা 
'সরোধর, তাণ্তি নদী, খষামুধ, দণ্ডকারণা হইয়া পঞ্চবটাতে উপনীত হন, 
তথা হইতে নাপিক, ত্রাঙ্থক, ব্রদ্মগিরি, কুর্ধাবন্ত প্রতি পরিশমণ করিরা 
রামানদের সঠিত পুনশ্মিলিত হয়েন, তগায় কিয়ঙ্দিবস অতিবাছি ত 
করিয়া তিনি পুর্বপথে আলালনাথে প্রতাবর্কন করেন, এই আলালনাখ 
হইতে তিনি সমভিবাহারী রুষ্জজাসকে নীলাচলে প্রেরণ করেন। 
শ্রনিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্রমণ্ডলী ভাতার প্রন্াগমনবার্তী। প্রাপ্ধ হইয়া 
মহাহলাদে প্রহর সহিত মিলিত হইলেন । প্রহুও তাহাদের প্রাপন হইয়। 
তাহাদের সহিত কার্তনরঙ্গে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। এইক্পে 
শ্রীককষ্ণচৈতনা শত শত যোঞন পথ, অরণ্য, প্রাস্থর, গিরি, নদী, অতি 
করিয়া এখং পথিমধো শৈব, রামায়ং, বৌদ্ধ, এমন কি মুললমান পাঠান 
প্রতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রনায়ী ও ধশ্টাবলক্্ী লহ সহস্র বাক্তিকে হরি: প্রেমে 
উন্মন্ত করিয়া এক বংসর আটমাল মড়বেংশতি দিন পরে মাঘ মালে 
পুরীতে প্রাগমন করেন । 


৯২ শ্রীগৌরাঙ্গ । 


পাপা পা পশপপাপাপাপপাপিশ্াপাশশ পর্প৮৮৮১৮১০১৮৬৬১৬তউসিসিউিশছ 


নীলাচলে প্রত্যাবর্তন । ্ 


মন্থাপ্রভু জগৎ উদ্ধার করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে-__ 
“কাশী মিশ্র আসি পড়িল প্রভুর চরণে। | 
গৃহ সহিত আত্মা তারে কৈল নিবেদনে ॥ 
প্রস্ত চতুভূ'জ মৃত্তি তারে দেখাইল। 
আত্মপাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল ॥* 
এই কাশীমিশের ভবনেই শ্রীপ্রভ, বস্চদিন নীলাচলে ছিলেন, 
ততদিন বাস করিয়াছিলেন | এই ভাগ্যবান মিশরের জীমন্দিরে অদ্যাপি 
প্রন্থুর পার্থিব নিদশনস্বরূপ তাহার শ্রীপদের কাষ্ঠ-পাছুকা, শ্রীঅঙ্গের 
ভীর্মাতিজীর্ণ কন্থঠ, ঘাহা এক্ষণে কিঞ্চিৎ তুলামাত্র অবশিষ্ট আছেন 
এবং একটা কাষ্ঠ কমগুলু ও কান্ট করম্ক সুরক্ষিতভাবে বর্তমান 
আছেন। পুর্রীযাতী ভক্তগণ ইচ্ছা 'ও অনুসন্ধান করিলে এখনও সেগুলি 
দেখিয়া গৃতকুতার্থ হইতে পারেন । 
খিশ্রডবনে রহিয়া শ্রীচৈতনা মহাপ্রত্ত নীলাচলবাসা অসংখ্য ভক্ত- 
বন্দের সহিত মিপিত হইলেন এবং তাহাদের সভাক্ত পুজা গ্রহণ করির! 
ভাহাদ্রিগকে কৃতাথ কারলেন। এখানেই চৈতন্যলীলার অদ্বপাত্র 
শিখি মাইতী, রামানন্দের পিতা ভবানন্দ ও তাহার আর চারি পুত্র, 
প্রস্ায়মি্র এবং হই পু্পাত্র্রূপ দা'মাদর ও রামানন্দের সহিত 
প্রভুর মিলন হয় । 
এই সময়ে উপাদ [নত্যানন্দ মহাপ্রভুর মন্ুমতি গ্রহণ করিয়া প্রভুর 
দৃক্ষিণভ্রমণসঙ্গী কুষ্ণদাস বিপ্রকে গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি 
গৌড়ে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই নবছীপে শোকাকুল! শচীদেবী ও দেবী 
বিষুপ্রিষ্কার নিকট যাইয়া আ্ীগৌরাঙ্গের কুশলবার্তাদি প্রদান করিয়া এবং 
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তাহাদিগকে সাবনা পূর্বক নবন্ীপন্থ ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে ৷ লইয়া শাস্তি ুরে 
অদ্বৈত-লকাশে গমন করিলেন। প্রীপাদ্‌ অহ্ইৈত প্রত, কুষদাসের মুখে 
মহাপ্রভুর কুশলবার্ত! পাইয়। মহাহলাদে মহোৎসবে রত হইলেন। পরে 
সমবেত ভক্তগণের উকাস্থিক ংস্থকো বিচলিত হইয়া শচী 9 বিধু প্রিয়ার 
আদেশ লইয়া, বু স্ত্রী, পুরুষ, ভক্ত-সমভিব্যাহারে রগ-যান্ত্রার অবাব'চত 
পূর্বে শ্রীচৈতন্য স্মরণ পুর্কাক নীলাচল উদ্দেশে যারা করিজেন। তাহারা 
মহানন্দে সমস্ত পথ অতিক্রম কিয়া নীলাচপের সন্্িধানে উপনীত 
হইলেই শ্রীধামে তাহাদের আগমন-বার্তা প্রচারিত হইল, অমনি নীলাচলের 
ভক্তবুন্দ উর্ধশ্বাসে গৌরের তক্তগণকে দেখিতে চলিেন ; দেখিতে 
দেখিতে সমস্ত নীলাচলে এক মহারোল উপস্থিত হইল, আর কাতারে 
কাতারে বাল, বুদ্ধ, বুবা, ভক্ত, অভক্ঞ, স্ীপুকম সঙ্গলে এই অপূর্ব তক, 
মিলন, দেখিতে চলিলেন। অনোর কথা কি! স্বয়ং রাজা প্রাপক 
সার্বভৌম, গোপীনাথ মাচাধ্য প্রকৃতিকে সঙ্গে লইয়া এই প্রেমের মিলন 
দেখিতে প্রাসাদ-শিথরে আরোহণ চিপে এদিকে গৌরের ভকগণ 
পুরী প্রবেশ করিলে, মহাপ্রত্ত গ্বরূপ দামোদর এবং গোবিন্। স্বার। প্রসাদ 
মালা ও চন্দন প্রেরণ করিয়! ভক্তগণের সন্বদ্ধনা করিলেন।  গ্রন্থপ্রেরিত 
মালাচন্দনে বিভুষিত হইয়া হরিনামরত দ্বৈতাপি দুইশত ভক্ক যখন 
প্রেমানন্দে নামকীর্কন করিতে করিতে প্র মিলনে অগ্রসর হইলেন, 
তখন তাহাদের অলৌকিক বৈষ্ণবস্ত্রী 9 রূপের ছটা সকলকে মুগ্ধ করিল । 
থা চৈতন্যচরিতামৃতে 

“রাজা কহে দেখি মোর হৈল চমৎকার । 

বৈষ্ণবের এ্ছে ভেঙ্ দেশি নাহি আর ॥ 

কোটা সূর্ধ্যসম সব উজ্জ্বল বরণ । 

কভু নাহি দেখি এই মধুর কীর্ডন ॥ 


৯৪ শ্রীগৌরাঙ্গ । 


২১৮ ৮০৮৮৮৯৮৯৯র্াশিপশলাশপিশশি্পপ্শািশর্ট তত ৬ তি ভিপি ৮০৩১৯ প১৩,পশীশি 


ছে প্রেম এছে নৃত্য এছে হরিধ্বনি। 
কাহা নাহি দেখি এঁছে কাহা নাহি শুনি 9৮ 


ভক্তমিলন। 


এইরূপ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া গৌরের ভক্তগণ জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির 
দক্ষিণে রাখিয়া অগ্রে প্রভূ-দর্শনে গমন করিলেন । ভক্তগণ প্রভুসন্গিধানে 
উপস্থিত হইলে তিনি সর্বাগ্রে আচাধ্য প্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল 
জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে একে একে পরিচিত অপরিচিত সকলকেই জদয়ে 
গ্রহণ করিলেন । 
সর্বজ্ঞ প্রভু এইরূপে সকলকেই সম্ভাষণ কবিলে পর, মুরারীগুপ্ত ও 
হরিদীসকে দেখিতে না পাইয়। তাহাদের অন্বেষণ করিলেন। এতক্ষণ 
প্রেমানন্দে কেহ তাহাদের উদ্দেশ লয়েন নাই । তাহারা ছুটাতে নিজে- 
দের অতি দীন হীন নীচ দনে করিনা! পুরী প্রবেশ করেন নাই । এক্ষণে 
প্রভুর আদেশে দীনাতিদীন মুরারী দুই শুচ্ছতৃণ দন্তে গ্রহণ করিয়া 
প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন । হরিদাস নিজেকে অত্যন্ত অধম কুলো- 
ছব মনে করিয়া কোন মতেই শ্রীমন্দিরের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন 
না। তখন দয়াল ঠাকুর ন্বয়্ং হরিদাস-মিলনে আগমন করিলেন, যথা 
চৈতন্তচরিতামৃতে_ 
“মহাপ্রভু আইলা তবে হরিদাস মিলনে । 
হরিদাস করে প্রেম নাম সংকীর্তনে ॥ 
প্রভু দেখি পড়ে পায় দবৎ হঞা। 
প্রেম আলিঙ্গন কৈল তারে উঠাইয়া॥ 


শ্ীগৌরাঙগ। | ৯৫ 


ছুই জনে পোদারেশে করেন ক্রন্দনে । 
প্রহথ গুণে হত্য বিকল প্রহু হত্যগুণে ৪” 

তক্ত-বাগ্া-কলতরু দয়াল প্রত্ত হরিণাসের বাসনা পূর্ণ করিয়া ঘুরে 
কাশীমিশ্রের পুশ্পোদ্যানে তাহার বাসস্থান নিদ্দেশ করিয়া দিলেন । 
এই হরিদাসই তাহার নীলাচল-বাদের একজন প্রধান সঙ্গী । কাশী- 
মিশ্রের উদ্যানে যে বকুল বৃক্ষতলে বলিয়া হরিদাস নাম লইছন, সে বৃক্ষতী 
অদ্যাপি বিদ্যমান আছে ও সিঙ্গবকূল নামে খাত, এই বুক্ষটী সঙথন্ধে 
বহু কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে, কথিঠ আছে, কোন সময়ে ই হ্ীজগন্পাণের 
রথনিম্মীণের নিমিত্ত এই রুক্ষটী কণ্তন করিতে উতৎকলাধিপতি আদেশ 
দেন । বৈষ্ণবগণ ভাহাকে কোনও অত এ কাযা হইতে লিরস্ত করিতে 
নাপারিয়। শ্র্রীজগন্লাথের শরণাপন্ন হয়েন, খন শুক্তব্দল প্র ওক্ষ- 
গণকে আঙাস দিয়া বিধায় করেন। পরদিন রাজান্ায় রাজকশ্মচারীরা গাছ 
কাটিতে আসিয়া দেখিলেন দে "5ছশালী বিনালকায় পু মেন কোন এন 
শক্তিতে অলৌকিকভাবে বাকিয়া গুরিয়া গিয়াছে এবং এক রারিতে সনস্থ 
বৃক্ষের সার শুনা হইয়া বন্কলমাএ অবশিষ্ট রহিয়াছে, শ্তরা সোপ্ুক্ষ মার 
কাটা হইল না, উহা অন্যাপি সেই ভাবেহ বিদ্যমান রহিরাছে। 

নীলাচলে প্রাণাধিক প্রিয় প্রকে প্রাপূ হইয়া ওক্ুগণ সংকাধনাননো 
দিন অতিবাাহত করিত লাগিলেন । দোখতে দেখিতে রণযা হার 
কাল আসিয়া উপস্থিত হইল । এদিন প্র গুভানে শানাদি সমাপন 
করিয়া উক্তবুন্দসঙ্গে রথনাত্রাদর্শনে গমন করিলেন । সেই শ্বদক্দিত 
পতাকাদিশোভিত  ই্রিইজগলাথবিরাজিত অপুলি রবস্রীদশনে প্রত 
প্রেমাঝিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং আপনার ভক্তগণকে সাত 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া প্রতি সম্প্রদায় দুপানি করিনা মাদল এবং 
একজন করিয়া মূল গায়ক নিদিষ্ট করিলেন। 


৯৬ শ্রীগৌরাঙ্গ । 


শসা পাপস্পিপপাপাপাপপাপাপাশিপীপাপাপাপার্টীপিিপতপিপি্াপ্পপাশীপিপিীপপািপিপিশাশশিশিশীশী টিসি 


“সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দমাদল । 
যার ধ্বনি শুনি হইল বৈষ্ণব পাগল |” 


এইরূপে সাতটা সম্প্রদায় স্থষ্ট হইলে প্রভু এক অপুর্বলীলা প্রকাশ 
করিলেন, যথা চৈতন্যচৰিতামূতে-_ 


“আর এক শক্তি প্রভূ করিল৷ প্রকাশ । 
এক কালে সাত ঠাঞ্জি করিল বিলাস ॥ 
সবে কহে প্রভু আছেন মোর সম্প্রদার। 
অন্য ঠাঞ্জি নাহি যান আমারে দয়ায় ॥৮ 


এইরূপে এক প্রভূ এক সময়ে সাত ঠাঞ্চি প্রকাশ পাইয়া সকলের 
মনেই আনন্দোৎপাদন করিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ কীর্তভনানন্দে 
অতিবাহিত করিয়া যখন ভক্তগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তথন ভক্তাবতার 
শ্ীপ্রতু ভক্তিতে বিভোর হইয়া প্রেমাপ্নুত হৃদয়ে বাম্পগদগদ কে কর. 
যোড়ে স্বতি করিতে লাগিলেন_ 
“জয়তি য়তি দেবো দেবকীনন্দনেহসৌঃ 
জয়তি জয়তি কুষেগ বুষ্ণিবংশ প্রদীপ: । 
জয়তি জয়তি মেঘশ্ঠামলঃ কোমলাঙো। 
জয়তি জয়তি পৃথ্থীভার নাশো মুকুন্দ ॥” 
এইনপে স্তব করিতে করিতে প্রভু রথের সম্মুখে গমন করিতেছেন, 
আর ভাবাবেশে ক্ষণে ক্ষণে তাহার পদস্থলিত হইয়া! পড়িতেছে। ক্রমে 
রথ যখন বলগঞ্ডী সমীপে আপিয়া নিশ্চল হইয়া পড়িল, তখন প্রভু ও 
ভাবাবেশে বাহ্জ্ঞানবিরহিত হইয়া এক বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন । 








1 েিবে 





হল | £ই বাইটীটা এক্ষণে লাসাকান্ের বা শান্ত না বলদ 


ত প্ুকে চি শহোলাভলেব বাস 











হয় পাকে লগা? £ন্কায উঠ একটী কাচের বাক্কো সারঙ্গি 5 
হইয়াছে | চবিতে কম গুলুর বামদিকে এ বাক্টাটীল প্রতিহত উদিয়াছে। 





শ্রীগৌরাঙ্গ। ৯৭ 


২২৯৮ পাপাপিপাপাপাাপাশাাপিপিশাশশিশাশীশিসীিশিশিশীশিিপীশিপীীশিশিসাশিশীশীীপীসাশিিশিিশীশীিিতিন 


রি প্রতাপরুদ্ মিলন । 


এই সময়ে উৎকলাধিপতি রাস প্রভাপরুদ্র, যিনি এতাবৎ বন 
চেষ্টাতেও প্রভুর কুপাপাত্র হয়েন নাই, দীন বৈষববেশে তথায় গমন 
করিয়া বাহজ্ঞানবিরহিত প্রভুর পাদ সঙ্থাহন করিতে আরপ করিলেন, 
এবং শ্রামন্ভীগবৎ হইতে গ্থান কালোচিত এক শ্লোক পাঠ করিলে প্রেমের 
পাগল ঠাকুরট্ী, ভাগবং শ্রবণে বাহজ্ঞান পাইয়া ও উল্লাসিত হইয়! 
রাজাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন । যথা চৈহনাচরিতে - 
“প্রস্থ বলে কে তুনি করিলা মোর হিত। 
আচম্থিতে আসি পিয়াও কুষ্ণলীলামৃত ॥ 
রাজ কহে আমি তোমার দাসের দাস। 
ভূতোর ভৃত্য কর এই মোর আশ ॥ 
তবে মহাপ্রভু তারে প্রশর্যা দেখাইল। 
কারো না কহিবে এই নিষেধ করিল 7” 
এইরূপে মহোহৎসবে রথযাত্র। সমাপ্ত হহলে গৌড়ীয় ভক্রগণ কার্তিক 
মাসের উ্ধান দ্বাদশী পর্যান্ত মহানন্দে নীলাচলে বাস করিলেন । পরে__ 
“একদিন মহাগ্রড় নিত্যানন্দে লইয়া । 
ছুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ 
কিবা ধুক্তি কৈল পৌছে কেহ নাহি জানে। 
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে 7” 
এইরূপে ছুই ভাই নিভৃতে হিলিয়। যুক্তি করিয়া পরে গৌড়ীয় তক্র- 
গণকে দেশে প্রত্যাবর্ধন করিতে আদেশ করিলেন। অকস্মাৎ এই 
অপ্রত্যাশিত আদেশ পাইক্সা ভক্তগণ মহা! শোকান্বিত হইলেন : কিন্ত 
প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী না হুইয়৷ সকলে সেই উদ্যোগ 
খু 


৮ শ্রীগৌরাঙ। 


০৬৮৩৯ এা শিপাশিসশ পাশপাশি 


করিতে লাগিলেন । তখন রুপাম্প প্রভ্‌ অদ্ৈতাচাধ্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস 
আদি প্রধান প্রধান ভক্তগণকে নিকটে আহবান করিয়া সাস্তনা*পুর্ধক 
কয়টা আদেশ করিলেন 7 যথা চৈতন্তচরিতামুতে_ 


আচগ্ডালে প্রেমদাঁন । 


“আ'চারধ্যেরে আজ্ঞ। দিল করিয়া সম্মান । 

আচগালাদিরে করিও কুষ্ণভক্তি দান ॥ 

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশ। 

অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশ ॥ 

রাম দাস গঙ্গাধর আদি কত জনে। 

তোমার সহায় লাগি দিল তোমার সনে ॥ 

মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব । 

অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব ॥ 

শ্রীরাম পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন । 

কণ্ঠে ধরি কহে তারে মধুর বচন ॥ 

তোমার গৃহে কীর্তনে আমি নিত্য নাচিব। 

তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিবে ॥৮ 

এইরূপে জনে জনে মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া! প্রতু শ্রীবাসের 

হস্তে প্রসাদ ও প্রসাদী বন্ত্রাদি দিয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন, “প্রিয় শ্রীবাস! 
মাকে আমার দণবৎ প্রণাম জানাইও, আর এই মহা প্রসাদ ও প্রসাদী 
বন্ত্রাদি দিয়া আমার হইয়া! মিনতি করিয়া বলিও, যেন আমার সন্ধ্যাসীরূপ 
নির্মল কাধ্যকে তিনি ক্ষমা করেন, আর আমি যে গৃহত্যাগ করিয়া 
তীহার সেবাক্পপ মহাভাগ্য ও মহাতপস্যা হইতে বঞ্চিত হুইয়াছি, 


শ্রীগৌরাঙ্গ। তু 


যেন আমার সে দারুণ অপরাধও ক্ষমা করেন। আমি তাহার অবোধ 
সন্তান, স্থতরাং তাহার ক্রমার যোগা। আর বাস আর একটা 
কথা বলিয়া দেই_-আমার দেবীমাতাকে বলিও ষে, সুষ্মভাবে আমি 
সর্বদাই তাহার নিকট আছি। আমি নিতাই তাহার আচরণ দর্শনে 
নবদ্বাপে যাউয়া থাকি, এবং ভিনও আমাকে দেপিতে পান ; কিন্ত 
ভাবাবেশে উহা সঠ্য বলিয়া বিশ্বাস করন না। অনস্তুর তাহাদের 
সকলকে আলিঙ্গন পৃর্বক বিদায় দিখেন, কেখন গঙ্গাধর পণ্ডিত, হরিদাস 


ঠাকুর, পরমাননদপুরী। স্বরূপ বামোদর প্রহাত দশজন প্রভুর নিকটে 
রহিলেন । 


হরিদানকে দণ্ড | 


পরচচ্চ1, পরাহংসা, পরগ্জা সন্তারণ প্রতি শর্হর পাধদগণের 
পক্ষে সর্ধচ্তোভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এই নালাচল বাস-কাশে গৌড়ীয় 
ভক্তগণের মধ ধাহারা ঠাহার পান্ধণকুপে ঠাঠার সেখার রত ছিলেন, 
তাহার মধ্যে নবদ্বাপ-নিবাপা ছোট হপিদান একজন প্রধান । বর্ধমান 
কালে যে খোল যন্থ আমরা শাহি পঙ্কারনে বাবার করি, উহ! 
ভাহারই আবিক্কত । তিনি এক দিকে বেমন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তেমনি 
অপর দিকে সম্পন্ন একজন শ্ুদ্ধাচারা বৈষ্ব বলিঘ়াও খ্যাত ইয়া 
ছিলেন। একদিন এই হরিদাস শতানন্দ খাঁর জ্যেষ্টপুত্র ভগবান 
আচাধ্য কর্তৃক অনুরুদ্ধ ইমা পুণ্যঙ্সোক শিখানাইভীর পৃণ্যশীলা বৃদ্ধা 
ভগ্বী মাধবীর নিকট হইতে ভিক্ষা আনয়ন করার প্রন্ত কঠোর হৃদয়ে 
তাহার দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন। শত অন্থরোধ শত চেষ্টাতে প্রভুর সঙ্কল্প 
পরিবর্তিত হয় নাই, যখন পরমাননদপুরী প্রমুখ শ্রেষ্ঠাধিকারী ভকগণ 


১০০ শ্রীগৌরাঙ্গ। 


পপি পা্টিপাশাাীপ্পী পাপা 


আসিয়া গুভুকে হরিদাসের দত্ত ্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন তখন 
হরিদাসের সহস্র গুণ ভুলিয়া প্রভু বলিলেন £- 
“বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ । 
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥ 
ছুর্ববার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। 
দার প্রক্াতি হরে মুনেরপি মন ॥ 
ক্ষুদ্ররভীব সব সর্ব বৈরাগ্য করিয়!। 
ইন্দ্রিয় চরাএা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়] ॥” 
এই দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া হরিদাস তিন দিন নিরম্ব উপবাসী থাকিলেন, 
পরে একবৎসর কাল নাম মাত্র আহার করিয়া প্রভূর প্রসন্ততা লাভার্থে 
কতমতে চেষ্টা করিয়াও যখন সকলকাম হইলেন না, তখন একদিন 
রাত্রি শেষে প্রভূরে দণ্ডবৎ হঞা । 
প্রয়াচয়তে গেল কারে কিছু না বলিয়া ॥ 
প্রভূপদ প্রাঞ্ডি লাগি সঙ্কল্প করিল। 
ত্রিবেণী প্রবেশ করি পরাণ ছাড়িল ॥ 
শ্রীপ্রভু যখন হরিদাসের কঠোর পরীক্ষার কথা শ্রবণ করিলেন, 
তখন বলিলেন! 
“প্রকৃতি দর্শন করিলে এই প্রায়শ্চিত্ত ।” প্রভুর নিয়ম পাজনে এই 
এই দার্টয দেখিয়।-_ 
«দেখি আ্াস উপজিল সব তক্তগণে। 
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্্রীসস্ভাষণে ॥* 
কিছু দিন পরে প্রভু বৃন্দাবন যাইতে মানস করিয়া উহা! ভক্তজন- 
সকাশে ব্যক্ত কর্রলে, রাজ! প্রতাপক্ুত্র, সার্বভৌম, রামানন্দ প্রভৃতি 
ভক্তগণ কোন মতেই প্রভুকে তৎকালে নীলাচল পরিত্যাগ করিতে 


পিপিপি 


শরগৌরাঙগ 1 ৬ 


্ ০ পাশ পাশিসিশশিপান্পিশাশাশাং 


দিলেন না) সুতরাং ভক্ক'ংদল ঠাকুরটীর আবু তখন বৃন্দাবন-দশনে 
গমন ঞ্ষরা হইল না। এইন্দপে এক দই দিন কারয়া তিন বংসর 
ভিবাহিত হইল। গৌড়ীর ভক্তগণঞ প্রতি বৎসর প্রনু-দর্শনে 

নালাচলে আসিতে লাগিলেন এই কভীয় বংসরে গ্রহ যখন ভক্তগণ- 
কে বিদায় দিতে উঠ্ভত ১ইংপন, তথন্‌ শ্রীপাদ নিহাননের প্রতি মাদেশ 
করিলেন-_- 

“প্রতি বর্ষে নীলাগিলে তুমি না আশিবা | 

গৌড়ে রঠি মোর উচ্ছা সকল করবা ॥ 

তাহা লিদ্ধি কারে হেন অনা না দেখিয়ে? 

আদার দঙ্গর কন্ম তোমা ঠৈতঠ হাস ॥ 

নিহানন্দ কাত আমি দেহ তমি পাণ। 

কার। প্রাণ হিস নতে রহীভ প্রমাণ ॥ 

অচিন্থয শুক্জা কর 2ম হাহার ঘটন | 

যেকর্হ সেই করি নাচিক লিয়ম ॥ 

হারে বিদায় দিল পড় করি আলিঙগন। 

এই নাত বিদায় পিল সনি উ্দিণ ৪” 


গৌড়-নাত্রা । 
মহাপ্র হহন্দপে আব নি তুই বহসর নালালে অবস্থিতি করিলেন । 
অনস্থর সাক্রভোমাদি ভক্তগাণর সন্মতিজ্ুনে গোড় হইয়া বৃন্দাবন 
বাইবেন, এইরূপ স্থির করিনা বিজ দশমীর দিবদ প্রভাতে প্রন্থ নীলা 
চল5ন্দ্রের ইন্দুবদন দর্শন করিয়া শ্ুভমাত্রা। করিলেন। পরে কটকে 
আসিয়া! সপরিবার প্রাপরুদ্রকে কুতার্থ করিয়া প্রন নীলাচল ত্যাগ 


১০২ শ্রীগৌরাঙ। 








করিলেন । এই সময়ে গঙ্গাধরাদি জনকয়েক অবোধ ভক্ত কিছুতেই 
প্রবোধ না মানিয়! প্রহর সঙ্গে যাইতে একান্থ জিদ্‌ করিলেন ৷ ম্ডা প্রভূ 
কিছুতেই তঁহাদিগকে বুঝাতে না পারিয়। প্রিয়তম গঙ্গীধরকে বলিলেন__ 

“মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল | 

আমার শপথ যদি আর কিছু বল ॥ 

এত বলি মহা প্রভু নৌকাতে চডিল । 

মুচ্ছিত হয়! তথা পশ্ডিত পড়িল ॥৮ 

মহা প্রভূ নৌকাযোগে চিত্রোংপলী নদী উত্বীর্ণ হইয়া ভক্তগণ সম- 

ভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন । প্রতাপরুদ্রের নির্দেশক্রমে এবং 
ইচ্ছায় রামানন্দ, হরিচন্দন প্রন্থৃতি রাজকর্থচারীগণ উৎকল-সীমার পথে 
প্রভৃর কোনও কষ্ট না হর, সেইজন্য সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, কিন্ত রেমুনার 
উপস্থিত হইয়া ইচ্ছাময় প্রভু তাহাদিগকে কোন৪ মতেই আর সঙ্গে 
লইলেন না, প্রহ্ব তখন বামানন্দ-দিকে সান্তনা দান করিয়! বিদায় 
দিলেন । যথা-- 

“এই মত বলি প্রন্ত রেমুনা মাইল! 

তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা ॥ 

ভূমিতে পড়িল রায় নাহিক চেতন । 

রা কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন ॥ 

রায়ের বিদায় কগা না যান্ন সহন। 

কহিতে ন। পারি এই তাহার বর্ণন ॥ 

তবে ওঢ,দেশ সীমা প্রভু চলি আইল । 

তথা রাজ অধিকারী প্রভুর মিলিলা ॥” 

এইরূপে হিন্দু অধিকারের লীমান্ত প্রদেশ পর্যান্ত উপস্িত হইলে প্রভু 

দেখিলেন যে, যবনাধিকারে হিন্দুমাত্রের প্রবেশ ছল ; তাই তিনি রূপ- 


গৌরাঙ্গ । ১০৩ 





নারাবণ-তীরবন্তী পিছলা গ্রামে আলির করেকদিন অবস্থিতি করিলেন । 
এখাল্সে প্রভুর অচিস্তানীয় শক্তির গুণে সেই কঠিন হৃদয় যবনসেনাপতি 
ও তাহার কন্মচারীবন্দ প্রত্থুর অলৌকিক জ্রপগুণ প্রতাক্ষ করিয়া প্রভুর 
শরণাপন হইলেন । দয়াল প্রন্থ নির্বিিবাদে এই সকল ঘবনকে উদ্ধার 
করিয়া গৌড় অভিমুখে যারা করিলেন এবং শীগ্বট শ্ীপাট খড়দহের 
নিকটবন্তী পানিহাদী গ্রামে রাঘব পঞ্তিতের লয়ে উপস্থিত হইলেন। 
এই রাঘব প্রভুর একজন আঁ প্রিয় ভক্ত হিলেন | এখান হইতে তিনি 
শ্বাস পণ্ডিতের কুনারহটটস্ত নৃহন ভবনে উপস্থিত হইলেন।  কুমারছটে 
অর্থাৎ বর্তমান হালিলহর গ্রাম শ্রীপান ঈশ্বব্পুরীর জন্মস্থান ; তা এখানে 
আদিয়। প্রভু দুলভজ্ঞানে কুমারহট্ের পুলিরেণু উত্তরীয়-মঞ্চলে বাধিতে 
লাগিলেন । 


লোকানুরাগ । 


ভক্প্রধান ভাগাবান শ্রীবাসকে কুতার্থ করিয়া ভকগত প্রাণ প্রহ 
কাঞ্চনপল্লার (কাচড়াপাড়। ) শিখাননের ভবনে গমন করিলেন । 
তংপরে উক্ত গ্রামধানী বান্বদেবের বাটী গমন করিলেন । এই যে প্র 
নীলাচল হইতে শত শত ক্রোশ অতিদাহন করিয়া দেশে প্রচ্যাবর্ধন 
করিতেছেন, নে একাকা মাসিতেছেন না; যে অপুর্ব শক্ষি প্রকাশ 
করিয়া তিনি দাক্ষিণাভা প্রভৃতি হরিনামপ্লাবিত করিয়াছিলেন, এষ 
সমগ্র পথেও সে পক্তির পুর্ণ বিকাশ করিগা চলিতেছেন ? আর ভাছার 
সঙ্গে শত শভ, সহম্র নম্র লোক এক মহা আকর্ষণের বলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
চলিতেছে । এই অপূর্বব লো গ-সংঘর্ষের বিন কবিকর্ণপুরের উ্চৈতন্ত 
চঞ্রোনয় নাটকে এইকপ বর্ণিত আছে, যথা 


১০৪ গৌরাঙ্গ ৷ 


সপশিপা্পাপিসিপাভিসপ পাপা ০১৬ পা পা পপির পিপি পিসলাি পিপিপি 


“গঙ্গাতীর- সীমা প্রভূ যেই মাত্র গেল!। 
অকন্মাৎ কোথা হৈতে লোকমস্স হৈল1 ॥ 
যত লোক আইল তথা কহিতে ন। পারি । 
এই কথা শুন মনে ঝুঝিতে বিচারি ॥ 
* ধরণীতে ধূলি রাশি যতেক আছিল। 
হেন বুঝি সেই সব মনুষ্য হইল ॥ 
অথবা আকাশে ছিল যত তারাগণ । 
নর হইয়া পৃথিবীভে করিল গমন ॥ 
এইব্পে অসংখ্য লোকের মধ্য দিয়! প্রভূ চলিয়াছেন, আর যেমন 
তিনি অগ্রসর হইতেছেন, অমনি সেই স্থানের ধুলি গ্রহণ করিতে শত 
শত লোক এককালে পড়িতেছে। এইরূপে ক্রমে সেই স্থান গর্তময় 
হইয়া যাইতেছে । যথা-- 


চরণ অর্পেণ যে স্থানে 
সেস্থানের ধুলি নিতে লোক যায় শতে শতে 
| পথে গর্ত হয় ক্রনে ক্রমে ॥৮ 
্্ীপ্রভূ কাঞ্চনপন্লী ত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে শান্তিপুর অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন, আর অমনি অসংখ্য লোক কুলে কুলে প্রভুর অনুসরণ 
করিল । যথা-_চৈতন্যচন্দরোদয়ে 
নৌকাপযে চপিলা গৌরহরি । 
ছকৃলে অসংখা লোক চলে হরি বলি ॥ 
প্রভুর চরণ-জল লইবার তরে ৷ 
সহত্র সহস্র লোক জলে আব পড়ে ॥ 
আকণ্ঠ হইল জল তবু ব্যগ্র হঞা। 
পাদোদক লাগি লোক চলিল ভাসিয়া ॥ 
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লোকের বাগ্রতা দেখি করুণ জাম্মল। 
5 প্রভৃ-ইচ্ছায় পাদোদক সর্ধযলাকে পাইল ॥ 
এইবূপ অসংখা ভক্ত-পরি-বষ্টি 5 শ্রীশ্রীমদ্বৈতর প্রাণনাথ শাস্থিপুরে 
অদ্বৈতমন্দিরে শুভাগমন কম্সিলিন। বহুদিন পরে চিরবাপ্রিত হারাণ 
নিধিকে পাইয়া অছৈতাদি ভক্তগণের ঘে মহানন্দ জন্মিস, তাহ বর্ণনা 
করিবার উপযুক্ত ভাষা নাই 1 


জন্মভূমি-দর্শন | 
শাশ্থিপুর হইত নবদ্থীপচন্দ। শীদুলাল, শ্রিবিষপয়াবল্লাভ, নদীমান 
স্বাগ পু নবদ্থীপের এক আংশ বিদ্যানগরে সনিয়া উপনীত হইলেন । 
আর কিছুদিন এই চিরপ্রিয় ভনিতে শান্গিতভ পাকিবার মানাস গোপনে 
সার্লাভীমের ভ্রাতা বাচস্পত্তির গ্রাত উপগ্থিত ভইংলন | বাচস্পতি 
গৃভদ্ধারে বৈকৃষ্ঠনাথকে অতিথি প্রপু হইয়া আনন্দে দিশেহারা হইলেন, 
, আর পুলকপুর্ণিত-মঙ্গে গোপনে প্রহর সেবার এনে নাবেশ করিলেন, 
কিস্থ প্রর এ গোপননভাব অদে স্রারী হইল না । বগা টচৈতনা 
ভাগবতে-_ 
স্র্ধোর উদঘু কি কথন গোপা তয়। 
সব লোক শ্ুনিলেক প্রনুর বিঞয় ॥ 
নবছ্ীপ আদি সর্দদিকে হল দবনি। 
বাচম্পতি ঘরে আইলন গৌরমণি ॥ 
শুনিয়া লোকের হল চিত্তের উদ্নাস । 
স্বশরীরে যেন হৈল বৈকুষ্ঠেতে বাস 1 
প্রভুর নবন্বীপ-আগমনবান্তা যখন চত্ুদ্দিকে প্রচারিত হইল, তখন 


১০৬ শ্রীগৌরাঙ্গ । 





৩৯৯টি 


দলে দলে লোকসকল আসিয়া ৰাচস্পতির গৃহ-প্রা্গণ পুর্ণ করিতে 
লাগিল, বখন আর প্রাঙ্গণে স্থান হইল না, তখন সকলে নিকটবস্তী রাস্তা 
ও মাঠে সমবেত হইতে লাগিল, কিন্ত তাহাতেও যখন স্থান সঙ্কুলান 
হইল না, তখন লোকে অপথ, বন, জঙ্গল, বৃক্ষশাখা প্রভৃতি পূর্ণ করিতে 
লাগিল । যথা ভাগবতে-_ 

পথ নাহি পায় লোক লোকের গহনে। 

বন ডাল ভাঙ্গি লোক যায় সেই পানে ॥ 

লোকের গমনে যত অরণ্য আছিল । 

ক্ষণেক সকল দিব্য পথমর হইল । 


অপরাধ -ভঞ্জন। 


এইবূপে বিদ্যান্গরে যখন মহাজনতা হইল, তথন লীলাময় প্রভূ 
বাচম্পতির গৃহ ত্যাগ করিয়া গঙ্গার পরপারস্থ কুলিয়াগ্রামে মাধব দাসের 
বাটা যাইয়া উপনীত হইলেন । এই কুলিয়াতেই পরম ভাগবত দেবানন্দ 
ঠাকুর বাস করিতেন । তিনি পূর্বে মায়াবাদী ছিলেন, এবং শ্রীম্থাগ- 
বতের ভক্কিহীন ব্যাথা৷ করিতেন। প্রভূ যখন নবদ্বীপে থাকিতেন, 
তিনি তখন দেবানন্দকে এ বিষয়ে উপদেশ দিলেও মোহান্ধ প্রত্ভুকে 
তখন চিনিতে না পারয়। তাহার কথ। অবহেলা করিয়াছিলেন । এক্ষণে 
ভক্তশিরোমণি বক্রেশ্বরের কৃপায় দেবানন্দ নিপের ভ্রম স্বীকার করিয়া 
প্রভুর চরণে শরণ লইলেন। দয়াময় প্রভুও তাহার সব্দ অপরাধ ক্ষমা 
কারয়া তাহাকে আপনার স্থশীতগ বক্ষে গ্রহণ করিলেন । দেবানন্দ 
তখন শুদ্ধমৃতি হইয়াছেন, স্থু তরাং আপনার স্খাপেক্ষা পরের স্থখের প্রতি 
তখন তাহার দৃষ্টি সমধিক, সেজন্য প্রভুর এই কথায় সাহস পাইনা বর 


অমর. ১০৭ 


চাহিলেন যে, যে কেহ এ ইঃ ক্ষেত্রে আসিয়া অপরাধ  স্বীকারপুর্ধক ক্ষমা 
প্রাথন? করিবে, ফেন অবিচারে তাহার অপরাধ ভগ্ন করেন। প্রত ও 
তাভাতে সম্মত হইফা ধ বর গ্ুদান করেন। তদবধি কুলিয়া অপরাধ, 
ভগ্ুনের পাট বলিয়া খ্যাত তয়। কিস্তু কলির ভ্রীবের দুর্ভাগা বলিতে 
হইবে, কেননা এই শ্রপাটর (নদশন এখন নবস্বীপের স্কট কোথা ও 
পাওয়া যার না-বুঝি দেবী গঙ্গা এই লোভময় পবিজ্র বীথের মায়া 
ছাড়িতে না পারিয়া আপনার পবিজ্ঞ বক্ষে ইহাকে রক্ষা করিতেছেন । 


শে বিদায় । 


এই কুলিয়াগ্রামেই শ্রপ্রহ্ জস্মজনের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ 
করেন। এই খানেই মত বিষ্ুপ্রিয়। দেবী তাহার সহিত মিলিত 
হয়েন এবং ভ্রিলোকপুজা স্বামীর ম্রেহের শেন নিদ্শনস্থকূপ তাহার 
অপর কাষ্ঠ পাক। দুইদ।নি পাপ হান ॥ দেবী বিষুপ্রিয়া হল 
আদরশক্রমে ভাভার শ্রিবিগতুষ্টি স্থাপনা করেন বিফুপ্রিয়াত 
স্থ।পিত এই বিগ্রতবুষ্ি অবাপি বঞ্চমান আছেন | কিফ পরয়াথ অস্ত 
ধনের পর তাহার দাতা মাধবাচাধ্য ই বিগত সবার অধিকারী তয়েন। 





মাধবাচাধা সম্পকে মহাপ্রভুর শ্যাপক, হঠাহার বাশীয়ের নবীপে 
শালকগোন্বাধী নাষে পরিচিত এবং বংশাহকরমে ও মুর্দির সেবা 
করিয়া আদিতেছেন । 
বাদসাছের সম্মান । 
কুলিয়া হইতে মহা প্রত গঙ্গার ধাছর পারে রামকেলী গ্রামে উপাস্থাত 
হইলেন। এই রামকেলী গ্রাম ভদানীস্থন বাক্গর রাজধানী গৌড়ের এক 


১০৮ স্রীগৌরাঙ্গ । 


লশিশিসিশাশশিপিশিপপালাশসপশািলাতপশানসপি্ তত তাপস িশিসপশািাপিসিশীীশিশীশিশীশাীটিট 


ংশ বিশেষ। পাঠানবংশীয় সৈয়দ হুসেন সাহা তখন এখানে 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। মহাপ্রভু তথায় উপস্থিত হইলে 
সেখানে এতলোক সংঘর্ষ হইয়াছিল যে, রাজ! ও রাজসেনাপতি পর্ধ্স্ত 
প্রথমে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে ত্রাহারা যখন অবগত হইলেন 
যে, একজন সন্্যাসী এ স্থানে শুভাগমন করায় তাহারই দর্শনের জন্য এই 
ভয়ঙ্কর জনতা হইয়াছে,তখন হুসেন সাহ বলিলেন, যথ। চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে__ 
“রাজা বলে বন্ধু ইহো। সাক্ষাৎ ঈশ্বর । 
লোকের সমূহ দেখি মোর লাগে ডর ॥ 
আমি মভারাজ যদি মহাযত্ব করে । 
দুই চারি লক্ষ লোক যুডিতে না পারে ॥ 
ঘর দ্বার ছাঁড়ি লোক আনন্দিত হইয়া । 
বিনিদানে,ভ্ী পুরুষ চলে লাগ লইয়া ॥ 
অতএব মনুষ্য না হয় এই জন। 
“ ইহারে না কহ কিছু কাজি বাখান ॥ 
এইরূপে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ এভুর গতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন । 





বূপসনাতন-মিলন । 


এই হুসেনসাহার রাজকীয় সভায় রূপ ও সনাতন নামে ছুই ভ্রাতা 
দরির খাস ও সাকার মল্লিক পদে অভিষিক্ত ছিলেন, এবং রাজসংসারে 
তাহাদের যথেষ্ট গ্রাতপত্তি ছিল। হুসেনসা* বাদসাহ হইলেও কার্যাতঃ 
এই ছুই ভাই তখন রাজ্যের হর্তাকর্তা ছিলেন । এই ছুই ভ্রাতা সতত 
মুসলমান-সহবাসে যাবনীম়নভাব প্রাপ্ত হলেও পুর্বব সংস্কারবশতঃ 
বিলক্ষণ ভক্তিমান ছিলেন । ইহারা আদৌ ভরদ্বাঞগোত্রজ যজুর্কেদীয় 


প্রাগৌরাঙ্গ। হর 





রা্মণ | হইীদের পুর্ব নিবাস কর্ণাট নগরে । ইছাদের পিতার নাম 
শ্রীকুমার। এই স্্রকুমারের তিন পুর । . প্রথম সনাতন, যিনি দরির 
“খাস নামে খ্যাত। দ্বিতীয় প্ীব্ূপ বা সাকর মন্িক ; তৃতীয় প্রীয়াম- 
ভক্ত শ্রীবল্পভ । এই সনাতন ও রূপ আপনাদের বিদাা ও বুদ্ধি প্রভাবে 
বাদসাহের উজীরি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহারা প্রীপ্রত্বর গুণকীতনাদি 
শ্রবণ করিয়া পুর্ব হইতেই তাহাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন; 
এক্ষণে সেই অমূল্য নিধি নিকটে পাইয়া তাহারা আপনাদিগকে কত- 
কৃতার্থ মনে করিয়া একদিন গভীর নিশীথে দীনবেশে দস্তে তৃণশুচ্ছ 
ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলেন।  দয়ালঠাকুর প্রপ্রন্থও 
তাহাদের আলিঙ্গন দান করিয়া কুতার্থ করিলেন। এট ছষ্ট প্রেমিক 
ঠাকুর কিছুদিন পরে একে একে প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং 
প্রভুর নিদেশামুঘায়ী তাহারা রবন্দাবন ধামে গমন করিয়া সেই লুপ 
প্রায় মহাতীর্৫থের পুনঃ প্রকাশ সাধন করেন এবং বহ্ধস্থ রচনা করিয়া 
প্রত্রীরাধারুষ্ণ ও বৈষণতত্ব লোকহিতার্থে প্রকাশ করেন। 





এমপি 





নীলাচলে প্রত্যাগমন | 
শ্ীপ্রভু এইরূপ রূপসনাতনকে উদ্ধার করিয়া যখন মথুরা-উদ্দেশে 
যাত্রা করলেন, তখন সনাতন করযোড়ে নিবেদন করিলেন, যখা_ 
*সনাতন কহে প্রভূ করি নিবেদন । 
হেন পরিচ্ছদে না বাই বে বৃন্দাবন ॥ 
দুই এক সঙ্গে লঞ মথুরা যাইবে। 
তবে এই পরশনে মা সুখ পাইবে $৮ 
_ শ্রভুও একণা গ্রহণ করিয়া সেযাত্র। মখুরা যাইবেন না, বিদ্ধান্ত করিয়া 


১১০ শীগোরাজ। [ও 


২৮০৮ ০০৯৬ ০ 4৯৯ পিসি াপর্পসপপপাসিসিাপিশীপিি 


গৌড় হইতে শস্তিপুরে স্তনে ্রশ্ঞাগমন করিলেন । ৪ তথায় 
কিরন্দিন অতিবাহিত করিয়া! ,এবং শচীমাত। প্রভৃতির ননে হর্ষোংপাদন 
পুর্ববক পরিশেষে নালাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 


আবুন্দাবন-যাত্র| । 


এখানে বর্ষা চারিমাস অতিবাহিত করিয়। শ্রী প্রভু একদা বলভ্্র 
ভষ্টচাধ্য নামে জনৈক ক্রাক্ষণকে সঙ্গে লইয়! রাত্র-শেষে গোপনে 
বৃন্দাবন-যাত্রা করিলেন । 
“প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া । 
অন্বেষণে করে ফিরে ব্যাকুল হইয়া ॥ 
স্বরূপ গোসাঞ্রি সবায় কৈল নিবেদন । 
নিবৃত্ত হই রছে সবে জানি প্রভুর মন ॥ 
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিল । 
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিল ॥* 
এইবূপে ইচ্ছাময় প্রভু লোকচক্ষুর মস্তরালে থাকিবার মানসে বিপথে 
শ্বাপদসন্কুল ছুর্গম অরণ্যমধ্য দিয়! গমন কাঁরতে লাগিলেন। যে 
মারিথণ্ডের বিজন-বন এখনও দুর্গম, এই বনপথে প্রভু চলিয়াছেন, আর 
যত বনবাসী হস্তী, ব্যাস, ভল্লকাদি প্রভুকে দেখিয়া সসম্ত্রমে পথ ছাড়িয়া 
দিতেছে। 
“নির্জন বনে চলে প্রতু কষ্ণনাম লঞা। 
হস্তী ব্যান পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া ॥” 
সঙ্গী ত্রাক্গণ সচকিতে প্রভুর অনুগমন করিতেছেন, আর বিন্িত হইয় 
প্রস্থুর কত অলৌকিক লীলা! প্রত্যক্ষ করিতেছেন, যথ৷ ব্যাস্ত দেখিয্া_- 


শ্রীগৌরাঙ্গ । ১১১ 


“গরু কহে কহ কুষ্ণ বাদ উঠিল । 
কৃষ্ণ কষ কহি মাপ লাঠিতত লাগিল ৪ 


কাশী প্রবেশ । 

এইবূপে পশু পক্ষী প্রঠতিকে পান্থ উদ্ধার করিয়া! ইপ্রহ্থ অবশেষে 
কাশীধাদে উপনীত হইলেন, হব ভার পূরপরিতিহ হ্রক্ষ তপন মিশর 
ভবনে কয়েকদিবন অতিবাহিত করিয়া প্রয়াণ উপশ্থিত হইলেন । 
লীলাময় প্রড় কাশী হইতে গমন করিলে তধানীস্ন কাশীর জগতগ্ুক্ 
মহামহোপাপ্যার পণ্ডিত দত সম্গাসীর রাজা ছিতীয় (বিশ্বেশরের ম্যায় 
মহ্ামান্ত প্রকাশানন্দ সরপ্বভা সকলকে বলিতে লাখিংলন বে, আছ্িতীর 
বাজীকর ইটৈতন্ত ঘলি ও সার্বাতীঃমর ন্যা মহাপ। গুতাকে ও মন্্রবলে সুষ্ধ 
করিয়াছেন, কিন্ত এখানে হাহার জাবুকালি বিকাহিবে না দেখিয়া মানে 
মানে কাশী ত্যাগ করিলেন । আপ্রঃ লোকমুধে এ কথা শুনিলেন এবং 
বলিলেন, "মমি ছৃব্বহ বোঝা লইনা আপিছাহি, যদি লা বিকাগ, ভাতা 
হইলে যংকিপ্চিৎ লইয়া ছান্ডিয্া দিব, আথবা হকেবারে বিলাইযা দাইব ॥ 

যাহা হউক, প্রন্থ সে বারা প্রকাশাননের সহিত সাক্ষাৎ ন। করিসাই 
শ্রবৃন্াবন-দর্শনে অতান্ত ব্যগ্র হইক্সা মথুরা অপ্ভসুখে  ছুটিলেন এবং 
শীঘ্রই প্রয়াগে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই থে পুন্পাবন-দর্শনে প্রস্থ 
চলিয়াছেন, পথে বাঠহাকে পাইতেছেন, ভাহাতকেই অকাতরে প্রেম 
বিলাইয়! চলিতেছেন অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যে অপূর্ব শক্তির বিকাশ 
করিয়াছিলেন, এখানেও সেইব্ূপ করিলেন, যথা 

“মথুরা চলিতে পদে যথা রহি যায়। 
কষ্ণনাম প্রেম দিরা লোকের নাচায় 1 


১১২ শ্ীগৌরাঙগ ৷ 


এইরূপে প্রেম বিলাইয়াও স্বয়ং ভাবাতিশয্যে বাহজ্ঞানঃবিরহিত হইয়। 
প্রভু টলিতে টলিতে বুন্দাবন-উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন ) এক্ষণে 
সম্মুখে চির-অভিলযিত চিরাকাক্কিত শ্রীষমুনা দর্শনে প্রভু প্রেমবিহবল 
হইয়া যমূনায় ঝম্পপ্রদান করিলেন। এইরূপ যেখানে যেখানে যমুনা- 
দর্শন পাইলেন, সেইখানেই মহাকুতুহলে জল-ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। 
"পথে যাহ? যাহা? হয় যমুনা দর্শন | 
তাহা ঝাপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন ॥৮* 
এই প্রেমে অচেতন হইয়া! প্রভু মথুরায় আসিয়া উপনীত হইলেন। 
তথায় উপস্থিত হইয়া প্রেমানন্দে-_ 
“বাহু তুলি বলে প্রভু বোল হরিধবনি । 
প্রেমে মত্ত নাচে লোক করি হরিধবনি ॥” 





শ্রীরন্দাবন-প্রবেশ ! 
প্রভূ মথুরা হইতে ক্রমে শ্রীরন্দাবনে উপস্থিত হইলেন । যে বুন্দা- 

বনের নাম-মান্ত্ শ্রবণে প্রভুর মুচ্ছা হয়, যাহার ধুলিরেণু পাইলে ছল 
জ্ঞানে প্রভু মহানন্দে কালাতিপাত করেন, বহুদিন যাবৎ ষে বৃন্দাবনে 
আসিবার জন্ত প্রভু পাগল, আজ সেই বুন্দাবননাথ বৃন্দাবন আসিলে 
তথায় যে প্রেমের ঝটিকা! প্রবাহিত হইজ, তাহা আমার সাধ্য নাই যে, 
বর্ণনা করি। মুঞ্ছার পরমারাধ্য পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ 
গোস্বামী লিখিয়াছেন-_ 

প্ৰুন্নাবনে হৈল যত প্রেমের বিকার । 

কোটা গ্রন্থে অসংখ্য দিখে তাহা র বিস্তার ॥ 

তবু লিখিবারে পারে কার এক পণ। 

উদ্দেশ করিতে করে দিক দরশন ॥* 


ভীগৌরাঙ্গ। । ১১৩ 


বুন্দাবনে উপস্থিত সনে রন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম কারতী সফলে 
তাহান্ধের প্রাণপ্রিয্স ধনাকে আবার প্রতাক্ষ প্রাপ্থ হইয়া! সকলে ভাঙার 
সম্বব্ধনাঘ় রত হইলেন । ব্ঙ্ষলতাদি মুফুজিত ৭ মু্তরিত ভইল। শুক, 


পিক্‌, ভঙ্গকুল প্রন দর্শনে অতিনার রমিত হইয়া কুষঃগ্ুপগান করিতে 
শাগিল। ময়ূর মযুবী পুচ্ছ বস্তার করিয়া প্রভুর অগ্রে নৃপুর্বক তাহার 
সম্বর্ধনা করিল। গাভীমকল গোপগণের সচেষ্ট বার্থ করিয়া উদ্ধ- 
» পুচ্ছে হড়ুর নিকট ছুটরা আসিল, মৃগকুল ব্যাকুল হইয়া গ্রতর পাঙ্ছে 
চলিতে লাগিল, মার ক্ষনে ক্ষনে স্ীমঙ্গের হবাস পাইয়া প্র অঙ্গ লেহন 
করিতে লাগিল! এইপে স্থাবর ওঙ্গম সকলের কক সঙ্দ্দিত হইয়। 
বৃন্দাবনের পর কুন্ঃপ্রেমে ভন্মর হইয়া টৌরাশী ফোশ পরিমিত হীুদ্বাবন 
পরিক্রমণে রত হইলেন হব এক লুপৃপ্রায় অহাতীথের যেখানে যেটি 
লপ্ুহাবে বন্তমান ছিলেন, শাহাদিগকে প্রকাশ করিগেন। আগ য়ে 
বিশাল পুরাকে আমরা বৃন্দাবন বলিয়া পুজা করিনা থাকি, তাহা শ্রশ্রমহা 


প্রহর পক্কাশিঠ । 


ন্াাদনে কিছুপিন বাস কুছ ইচ্ছান প্র পুনরায় গ্রয়াগে 
আগমন করলেন | পিন কহকনে প্াহানতক কুলঃনাম দিয়া 
উদ্ধার করিছলন । যথা ১5৯ বিছা ০ 
প্রুষঃ কহ কুদঃ কহ ইিকল উপদেশ । 
সবে কুষ্ণ কহে মরার ঠৈপ েলাবেশ ॥ 
রাননান বলে প্র ভা কৈপ নাম। 
আণ্ এক পাঠান হার নান বিদ্রলীধান ॥ 


৮ 


১১৪ স্রীগৌরাঙ্গ । 


পাসপিশা৫৮৮৩শ তিশা পাপিসিশাপাপ্পীপসিাপিাপাপিউউসি ০১০৯০ ত১০৯৩পশ 


অল্প বরস তার প্রভু রাঙ্গর কুমার ৷ 
রামদাদ আদি পাঠান চাকর তাহার ॥ ও 
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেই মহা প্রভূর পায়। 
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায় ॥* 
এই ভাগ্যবান্‌ পাঠানগণ প্রভুর কৃপায় মহাভাগবত হইয়া সর্বত্র কৃষ্ণ 
নাম প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং ইহাদের পাঠান গৌসাই খ্যাতি 
হইল। এইরূপে প্রভু চলিক্জাছেন, আর যে ব্যক্তি শাহকে দর্শন 
করিতেছে, দেই কুষ্কচনামে মত্ত হইতেছে, যথা-- 
“যেই যেই জন প্রন্তুর পাইলা দরশন। 
সেই সেই প্রেমে মত্ত করে সংকীর্ভন ॥ 
তার সঙ্গে অন্যান্য তার সঙ্গে আন। 
এই মত বৈষ্ণব কৈল সখ দেশ গ্রাম ॥ 
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল। 
সেই মত পশ্চিম দেশে প্রেমে ভাসাইল ॥” 
এইরূশে পথে হরিনীমনিধি বিলাইতে বিলাইতে শ্রীপ্রভু প্ররাগে 
আসিয়া উপনীত হইলে, শ্রীক্ূপ-গোস্বামী আসিয়া তাহার সহিত 
মিলিত হইলেন। রূপসনাতন শ্রীপ্রভূর চরণরেণু লাভ পধ্যন্ত রাজকণ্মন 
ত্যাগ করিয়াছিলেন! রূপ শ্রীপ্রভুর বুন্দাবন-যাত্রার সংবাদ পাইয়া 
আপনার সমস্ত সম্পদ বৈষ্ণবগণকে বণ্টনপূর্বক প্রভু-মলনে যাত্রা! 
করেন এবং বহুপথ পর্ধাটন করিয়া প্রয়াগে আসিলে তাহার মনোবাঞ 
পূর্ণ হয়। এখান হইতে শ্রীপ্রভু রূপকে লইয়া কাশীধামে উপনীত 
হচ্জেন। 
সনাতন, প্রথম বাদসাহের নিকট বিধায় লইতে পারেন নাই, তিনি 
যখন কর্মত্যাগে কোন উপায়েই বাদসাহের অনুমতি পাইলেন না, তখন 


উগৌবাঙ্গ । ১১৫ 


পীড়ার ভান করিয়া গৃহে রহিংলন। এই পীড়ার কথা শ্রবণে বাদসাহের 
মনে সঙ্োহ হওয়ায় তিনি রাজবৈদ্যকে সনাতনের চিকৎসার জন্ত 
€প্ররণ করেন । বৈদ্য সনাহনের নির্বযাধিশরীর দর্শন ক!রয়া সমস্ত 
বিষয় রাজার গোচর করেন, তাহাতে বাদসাহ করদ্ধ হইয়া তাহাকে বন্দী 
করেন। এই সময়ে উৎকলাধিপতি রাঙ্গা প্রতীপক্ষপ্রের সহিত বাদ- 
সাহের যুদ্ধ চলি:হুছিল, তাই বারলাহ সনাতনকে ডাকিয়া কাঁহলেন, 
প্যদি তুমি আমার সহিত যুন্ধঘাত্র। কর, তাহা হইলে তোমার কারামোচন 
করিয়া দিই”; কিন্তু ধন্মভীরু কুষ্জগত প্রাণ সনাতন, যে পির ক্ষেত্রে 
শ্ীশ্রীজগন্নাথদেব বিরাদ্জিত আছেন, মেই পরিহ গানের বিরুচ্ছে যুদ্ধযাত্া 
করিতে অসম্মত হওয়ার নবাব অতিশয় ধুছ। হইয়া তাহাকে পুনরার 
বন্দীপুর্ধক কার! প্রেরণ করেন । কিছুদিন পরে সনাতন কারারঙ্গীকে 
বহু আর্থ উইকোচদানে প্রক্ষ্রবেশে কারাগুহ হইতে পলাহনপৃর্বক 
একেবারে কাশীবানে গোরাঙচরণে মিলিত হয়েন । 


প্রকাশানন্দ-বিজয় | 


কাশীধাম তথন মায়াবাদী সন্্রাপী ও দণ্তীগণের রাঙ্গ্য এবং প্রকা- 
শানন্দ স্বামী সেই রাপ্যের রাজ; তাহার শিষ্য-সংখ্যা তথন দশলহমর। 
আবার এই সহস্র শিষোর প্রত্যেকের ই, চারি, দশটী করিয়া! চেল) 
স্থতরাং প্রকাশানন্দকে তৎকালীন সন্্যাসী-শিরোমণি বশিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। এই সক্ল্যাসীপ্রধান কাশীদামে শ্ররু্ণচৈতন্ত পুনরাগমন 
করিরাছেন, এই সংবাদে কাশীবাী মারাবাদী সন্গযাসীগণ নান! ভঙ্গীতে 
সর্বত্র প্রকুর নিন্দা করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। প্রকৃর তক্তগণের 
অনে এই নিন্দাবাদছে বৎপরোনাত্তি কষ্ট হইতে লাগিল। ক এইযে 


১১৬ স্ণগৌরাঙগ। 





৮৮ িশিশাশাশিশসা 





এতগুলি জীব অকারণ অন্ধকারে ডুবিয়া! অধঃপাতে বাইতে বপিয়াছে, 
এই ভাবিরা তাহারা সকলে যুক্তি করিয়। একদিন তীহাদেরই এফজনের 
বাটাতে কাশীর ননস্ত সশ্ন্যাদীকে নিমন্ত্রণ করিরা আনিলেন। সে সভার 
তাহারা প্রতুকেও৪ আহ্বান করিলেন। তাহাদের মনে দৃঢ় প্রতীতি 
এই ছিল বে, একবার মাত্র শ্রী/প্রভুর চন্দ্রব্ধন দর্শন করিলে ও তাহার 
সহিত মিলন হইলে তাহাদের শার দে ভাবা ক্ছুতেই থাকবে না। 
ক্রমে সকল সন্াসী সমবেত হইলে প্রকাশানন্দ স্বামী আসা 
সভারোহণ করিলেন এখং শ্রীচৈতন্যর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 
প্রভূ ঘখন শুনিলেন যে, সভায় দ্রশসহস্রের উপরও সন্ধ্যাপী সমবেত হই- 
য়াছেন, আর সকলে তাহার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছেন তখন. অতি দীনভাবে 
সনাঠনাদি চারিজনমাত্র সঙ্গী সনভিব্যাহারে সভায় উপস্থিত হইলেন। 
এতাবত সন্ন্যানীগণ প্রভুর নিন্দা ক্রিরা বেড়াইলে ও কাহার ও ভাগ্যে 
তাহার দর্শনগ্রাপ্তি ঘটে নাই । তাহারা মনে করিয়াছিলেন যে 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারী বুঝি তাহাদেরই মতন একজন দাস্তিক পুরুষ, 
হদ্জ তত্ভীহাদের অপেক্ষাও অধিক দাত্তিক, তাই যখন তাহারা প্রভুর 
দীনাতিদীন মুর্ভ ও সকরুণ দৈগ্ঠবেশ দেখিগেন এবং তাহার বিনয়- 
, নম-ধচন-সধা পান করিলেন, তখন তাহাদের সকলের মনে হইতে 
লাগিল, এই নিরহঙ্কার দেবছুলভ পুকরুষটাকে অনর্থক হিংসা করিয়। 
ভাল কার্য হয় নাই। আবার যখন পরমপণ্ডিত প্রভু শাস্যুক্তি অন্গুসারে 
তাহাদের সমস্ত কুতক খগ্ন করিয়। মায়াবাদের অসারত্ব গ্রতিপাদন 
পূর্বক বিশ্তদ্ধ মত এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিলেন, তখন তাহার 
অপূর্ব বিচারশন্তি অলৌকিক ভূয়োদর্শন এবং অসামান্য পাগ্ডত্য 
দ্বেখিয়া সকলে নির্বাক হইয়া রহিলেন। পঞ্ডিতাগ্রগণ্য স্থকোমলচরিত্র 
প্রকাশানন্দও প্রভুর প্রেমভক্তিপুর্ণ শাস্বব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া একেবারে 


ভগৌরাজ। । ১১৭ 


মু হস পড়িলেন, ৫ সেজন্ঠ ঘখন ভ্জা প্র, ত হ্বদযে, প্লেমাকুনিত নয়নে 
প্রভুর প্দকে অপৃকাজ্ঞানে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন দেখিলেন, সম্মুখে 
আর সে দীনমুন্তি কৃষ্ণচৈহন্য নাই, সেম্থানে তাহার অভী্দের স্বয়ং 
বিরাজ করিতেছেন, তখন “পমনুগ্ধ প্রকাশানন্। ভাবাবেশে প্রভুর চরণে 
শরণ লইলেন। এই গ্রকাশাননই ইউপরুর কুপাকণা লাভ করিয়া 


ইবষ্ব-জগছে ভক্তশিযোমণি 'প্রাবোদানন্দ নামে খাঠ হয়েন। ইহার 
রচিত “চৈত্াচন্দ্রামৃহ গ্রে প্রহর জপগ্ডবাদি £ইকণ বর্ধিত আছে, 
যথা 
» সৌনো কামবে টং সকলজন সমাহলাদান চন্্রকোটিঃ 
বাংসঃলা মাহুকোউ শ্গিদত।বওপণাত কোটিবৌনামালারে। 
খাস্াধোহজোপিকোন্টমাপুকনন সহাহরমাধবা কাটি 





পল বদল দ€শতাশ্তর্াকোন্টিত ৪ 


নীলাচল-আগমন । নু 

এইকপে কাশীতে হবিনামের পরিজ উন্ভোলন করিয়া এবং আবো- 
ধানন্দ পনাতনাবিকে শিক্ষা নানপুর্ধুক ই্াতন্াবনে পশম প্রগারাথ 
(প্ররণ করিয়া শ্রপ্রহ পুনগার নালাচলে বাতা করিলেন | মহা প্র্থ 
নালাচলে উপস্থিত হইলে স্ন্ধপ দামোদর এ সাবাদ গৌড়ে প্রেরণ 
করিলেন । গৌড়ীয় ভক্তগণগ্ পুর্সের গ্াছধ শগামাতার অস্গমতি গ্রহণ 
করিয়া প্রতিবংদর রথরাহার পুর্নে নালাতলে আমির প্রন্থর সহিত মিজিতে 
লাগিলেন । এই যে আন্ত লক্ষ লক্ষ লোক কত অর্থ ও সময় ব্যায় 
করিরা কত কণ্ট সহা পূর্বক প্রতিবহসর ইক্ষেত্রে বেত হইতেছেন, 
এ দেই নবন্ীপের মোণার পুভুলেরই ক্রিয়া। আর “প্রসাদার চগ্ডালে 


১১৮ শ্রীগৌরাঙ । 


পসিপাপপিপীশ পার্টি পি পীর্পাপাপাপ্পিাপিপপাপপর্পস্িপািিিটপিপিিপি৬িশি১৮৮পিি১৮১৮১৮ শু 


বহন করিলেও অপবিত্র হয় না”- এই যে অপূর্ব প্রসাদ মাহাত্স এও 
সেই শ্রীপ্রভূরই কত) 


ব্রহ্ম হরিদাসের সমাধি । 
প্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করার পর ক্রমেই 

নিশিদিন বাহ্যপ্ঞান বিরহিত হইয়] মহাভাবসাগরের অতলগর্ভে নিমচ্জিত 
হইতে লাগিলেন ; এবং জীবনের শেষ অষ্টাদশ বৎসর প্রেমবিহবল 
অবস্থায় কালযাঁপন করিতে লাগিলেন। চ্ক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিধান ঠাকুর 
তাহার এই মহাভাবসমাধি পধ্যবেক্ষণ করিয়া এবং প্রভুর লীলাবসানের 
আভাষ পাইয়া, পাছে সেই নিদারুণ বিরহ সহা করিতে হয়, এই আশঙ্কায় 
এই পার্থিব তন্থৃত্যাগ মানস করিয়া গ্রায়োপবেশন করিলেন 'এবং 
একমনে সেই পতিতপাবন সব্বস্ুখদ অভয্-চরণ ধ্যান করিতে 
লাগিলেন । ভক্তাধীন সর্বজ্ঞ প্রভু হরিদাসের মনোভিলাষ বুঝিতে 
পারিয়া ভক্তমণ্ডলী সমভিব্যাহারে হরিদাসের কুটীরে উপাস্থত হইলেন; 
'এবং স্বয়ং মধুর কে জগন্ঙ্থবল নাম গান করিতে লাগিলেন। হরিন্বাস 
এই লোভনীয় সপুঝধ মুস্কূর্তের হুবোগ পাইয়া 

হরিদাস নিঙ্গাগ্রেতে গ্রভুরে বসাইপ। 

নিস নেত্র হই ভূঙ্গ মুখ-পন্মে দিল ॥ 

স্বহৃধয়ে আপনি ধরি প্রভুর চরণ । 

সর্ববভক্ত পদরেণু মন্তক-ভূষণ ॥ 

শ্রীকুষ্ণচৈতন্ত প্রভু বলে বার বার। 

প্রভূমুখমাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার ॥ 

শ্রীরুষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ । 

নামের সহিত প্রাণ করিল উতভ্র",মণ ॥ 


উগৌরাঙক । ১১৯ 


 পিতস্পাপন সা পিপিপি পশ্িসিপিসিি ৮৯ পপিসিম্পীপল 


ভক্গণ হরিদাসকে ভীস্ের ন্যায় ইচ্ছামৃত্যুকে বরণ করিতে দেখি্কা 
উচৈষ্মঘরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রহও হরিদাসের তাক্ত 
কলেবর অঙ্কে গ্রহণ করিয়া! নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং তদনস্তর 
মহামহোৎসবে সেই পৃতদেহ অনন্তর জলধির পরিহতটে সমাধিস্থ 
করিলেন। অদ্যাপি সে সমাধি মন্দির তক্তগণ কর্তৃক পুছ্ছিত হইয়া 
আসিতেছে ও তথায় তাহার বাবঙ্গত শীমের ঝুলি ও একগাছি যি 
সংরক্ষিত আছে। 


পাশাপাশি 





-৮৮৯০০৯পাপিখ 


শিক্ষাঞ্টক। 


ক্রমে যতদিন গভ হইতে লাগিল, ্রপ্রন্থর প্রেম বৈকল্য ততই 
বুদ্ধি পাইতে লাগিল । আমাদের মধ্যে ঘাহারা অতি ভাগাবান, যাহার! 
শ্রীভগবানের অপার কপার কণানান্ত্রণ প্রাপ্ত হইঘাছেন, তাহাদের 
হৃদয়ে বেমন বহির্জগতের ক্রিরাকাণ্ডের মধো কচিৎ প্রীভগবানের প্দুরপ 
হয, তেমনি শ্রী প্রভুর মহাভাবসমাধির মধ্যে অধুনা চকিতের'ন্যার কখন ও 
বহিজগিতভের কথ স্মরণ হইত এ£ বাহ্থভাবপ্রাপ্তির সময়ে পপর 
কদা৬ কাহাকে উপদেশ বা শিক্ষা প্রদান করিতেন । এইক্ষপে একদিন 
তিন স্বরূপ দাতমাদর € রামানন্দকে আটটী শ্লোক উপদেশ করিলেন । 
প্রমুখের এই আটটা শ্লোক ভগভে শশক্ষাষ্টকণ নামে চিরবিখ্যাত 
হইয়াছে । যা চরিতামৃতে 7 
১) চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহা দাবাগ্রি নিববাপণং। 
শ্রেষ্ন কৈরব চন্দ্িকা বিতরণং বিদ্বাবধূ জীবনম্‌॥ 
আনন্দাস্থুধি বন্ধনং প্রতি পদৎ পুর্ণামৃতাস্বাদনং 
সর্ধাত্থা স্বপনং পরং বিজয়তে প্রকৃষ্ট সক্ীর্তনম ! 


১২০ শ্রীগোরাঙ্গ । 





যাহা মানস-মুকুরের মালিন্য অপসারণ করে, যাহা সংসার-দাবাগ্রির 
নিবারণ, যাহা পরম মঙ্গল পথরূণ শ্বেতপন্সে-প্রতিফলিতশুভ্র জোত্সা 
সদৃশ, যাহা পরা বিদ্যাক্ূপ বধূর প্রাণতু-্য, যাহা শ্রবণে প্রাণ পুলকিত 
হইয়া উঠে, যাহাব প্রতিপদ অমৃতাম্বাদ পূর্ণবূপে বিরাজমান, যাহা 
আত্মাকে ভাবসাগরে ন্নান করিয়া অভূতপুর্ধ স্থখ, দান করে, সেই 
শ্রীহরি-কীর্তন জয়যুক্ত হউক। 
_২। নান্ামকারি বহুধা নিজশক্তি স্তত্রার্পিতানিমমিতঃস্মরণেন কালঃ। 
এতাদূশি তব কৃপা ভগবন্মমাপি হদবনীদৃশমিহা জনি নান্থুরাগঃ ॥ 
হে ভগবন্! তোমার করুণা এইরূপ যে তোমার নামসমূহে তুমি 
বহুধা স্বশক্তি নিহিত রাখিয়াছ, এবং সেই সব নাম স্মরণের নিমিত্ত 
বহু অবসরও দিয়াছ, কিন্তু আমার এমনি দ্ররানৃষ্ট যে, সেই নামে আমার 
অনুরাগ জন্মিল না । 
৩। তৃণাদপি স্বনীয়েন তরোগিব সহিক্ুণা 
অমানিনা মানদেন কীর্তনায়া সদাহরিঃ ॥ 
উত্তম হইয়া নজেকে তৃণাধম মানিরা বৃক্ষের ন্যায় সহ্াগুণ আশ্রয় 
করিয়া আত্মাভিমান্‌ দূর করতঃ অন্যকে ম্মান দান পূর্বক নিরভিমানে 
নিরন্তর হরিনাম কীর্তন করিবে। 
৪। ন ধনং ন জনং ন স্থন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কামরে। 
মন জন্মনি জন্মনাশ্বরে ভবতান্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ 
হে জগদীশ! আমি ধন চাহি না, সুন্দরী নারীও প্রার্থনা করি না, 
কিন্বা কবিত্বশক্তি চাহি না, চাহি শুধু জন্মে জন্মে তোমার প্রতি 
অহৈতুকী ভক্কি। 
৫। অয়ি নন্দতস্থজ কিন্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্ুধৌ। 
কৃপয়া তব পাদ পঙ্কজগ্িত ধুলি সদৃশং বিচিন্তয় ॥ 








চঞী 





পর গ্রহ মুলত 





২ এঠোংদর করেন 





মঠ সারক্ষিত আছে । 


নট 


ভ্রীগৌরাঙ্গ । ১২১ 


হে নন্দনন্দন ! তোমার কিস্কর আমি বিষম ভব-সাগরে নিমগ্ন 
হইয়াঙ্ি, কৃপা কবিক্া আমাকে তুমি তোমার পদধূলির ন্যায় দাক্তে 
গ্রহণ কর। 
৬1 নয়নং গলদশ্রধারয়। বদনং গলগদকুদ্ধয়া গিরা। 
পুলকৈনিচিভং বপুঃ কদ তব নাম গ্রহণে ভবিষাতি ॥ 
হে প্রভো! কবে সে দিন আপিবে, যেদিন কোমার নাম গ্রহণ 
করিতে আমার নেত্র দিয়া প্রেমাঞ বিগলিত হবে, সুখে বচন রুদ্ধ হইয়া 
আসিবে এবং পুলকোদগছে সর্বাঙগ কণ্টপিত হইগা উঠিবে । 
৭1 যুগায়িহং নিমিষেণ চক্ষুদা প্র তিহারিতম । 
শন্যাতঠিং জগ নর্বাহ গোবিন্দ বিরহেন মে ॥ 
গোবিন্দবিরহে নিমেষকাণ 9৯ আমার পক্ষে যুব বোধ হয়, নেঙ্ত 
দিয়। প্রাবুটুকালান বারিধারার ন্যান অস্র চবিগলিত হতে থাকে এবং 
সমস্ত জগৎ ঘেন শুন্য জ্ঞান করি। 
৮। আত্রিম্য বা পাদরতাহ পিনবু, দামদর্শনানগ্মহতাং করো বা। 
ঘথা ভপা বা দিদা লম্পটো মহপ্রাণনাখাস্্র স এব নাপরহ ॥ 
হে সথে' সেই শ্রাহরি আমাকে আসঙ্গন পুদ্দক চরণ্রঠা কিছ্কণীত 
করুন্বা মহাক্টে নিপতিহ করিছা নিশ্পেপঠাহ কুন অনরা অপশন 
দিয়া অন্্াহতা করুন কিন্ত বঙ্েচ্ছা বিভ্বারত করুন, হিনিহ আমার 
প্রাণনাথ, অপর কেহই নহে । 


প্রেমবিকার। 
এ অবস্থাও অধিক দিন রহিল না। প্রেমোন্মাদ-অবস্থা ক্রমেই 
অধিক বপ্ধিত হওয়ার প্রপ্রহ্ন আর প্রায় কাহার 9 সহিত বাক্যালাপ 


১২২ শ্রীগৌরাঙ্গ । 


৮৯৯ সিিপি্টপউিসিশ, 


করিতেন না। এই সময়ে তাহার প্রেম-বিকার-জনিত নানা প্রকার 
অদ্ভুত ও অপূর্ব স্বাত্বিক ভাব প্রকাশিত হইতে লাগিল। স্বরূপ দামো- 
দ্বরাদি ভক্তগণ একদিন প্রভুকে গৃহে দেখিতে না পাইয়! তাহার অনুসন্ধানে 
জগন্নাথের সিংহগ্ধারলমীপে উপস্থিত হইয়। দেখিলেন, শরী্রভু বাহাজ্ঞানবিরহিত 
অবস্থার ধরাশায়ী রহিগ়্াছেন। শরীর নিষ্পন্দ-_নাসিকার শ্বাস প্রশ্বাসের 
লক্ষণমাত্রও »নুভৃত হইতেছেনা-_হস্তপদাদির সমুদয় গ্রস্থি বিছিন্ন হওয়ায় 
শরীর অত্যন্ত দীঘল হইয়াছে--কেণল চর্মাচ্ছাদিত রহিরাছে মাত্র । প্রভুর 
এইরূপ অবস্থা দেখিয়া! ভক্তগণ মহাশোকে হাহাকার করিয়া উঠিলেন _ 

স্বরূপ গোসাঁঞ্ি তবে উচ্চ করিয়!। 

প্রভুর কানে কৃষ্চ নাম কহে ভক্তগণ লঞ্া ॥ 

বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম বে পশিল। 

হরিবোল বলি প্রভু গঞ্জিয়া উঠিল ॥ 

আর একদিন সমুদ্র-ন্নানে যাইতে দূর হইতে চটক পর্বত দেখিতে 
পাইয়া গোবদ্ন জ্ঞানে এ বালুমন স্তপের দিকে ছুটিতে লাগিলেন,তাহার 
অনুচর গোবিন্দ তাহার পশ্চাতে প্রাণপণে দৌড়িয়াও তাহার নাগাইল 
পাইলেন না। কিন্তু শ্রীপ্রভু অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। 
ভাবাতিশয্যে শীঘ্রই মুচ্ছিত হইয়। ভৃতলে পড়িয়া গেলেন । তখন সমাগত 
তক্তগণের হরিধ্বনিতে তাহার.বাস্থ-জ্ঞান-প্রাপ্ত ঘটিলে সকলে মহানন্দে 
সমুদ্রে স্নান কৰিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। 
অপর এক দিব আচদ্বিতে ক্ৃষ্ণবেণুগান শ্রবণ করিয়। ভাবাখেশে 

প্রভু দক্ষিণ সিংহদ্বারে যাইয়া মৃঙ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ যাইয়া 
দেখিলেন, প্রভুর সেই সুদীর্ঘ ্রীঙ্গ কুম্মাগাকার ধারণ করিয়াছে । 
পদাদি যাব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেহাত্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, তখন » 
মিলিয়া সেই ব্রবপু বহন করিয়া গৃহে আনিলেন! আর-- 











ভ্রীগৌরাঙ্গ । ১২৩ 


উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সন্ধীর্তন। 
গ অনেকক্ষর্টেমহা প্রত পাইল চেতন ॥ 
অপর এক নিশিতে প্রন্থর প্রেমোন্মাদ সাতিশয় বন্ধিত হওয়ায়, চঙ্জ- 
রশ্মি-বিভাপিত, চাকচিকাময়, তরঙ্গায়িত, সুনীল পঞোধিধক্ষ দর্শনে হৃদয়ে 
রাধারুষ্ণের জলকেলী শ্দুস্তি হওয়া যমুনা-ন্রঘে তিনি সধুদ্র-বক্ষে ঝম্প 
প্রদান করেন। এদিন ভক্তগন বহু অন্থসন্ধানেও যখন প্ররুর কোনও 
সংবাদ পাইলেন না, তপন প্র্থ বুঝি অন্তধণান করিলেন, এই মনে করিয়া 
সকলে হাহাকার করির। সউঠিলেন। এই সমষে শূপ দামোদর একজন 
ধীবরকে হরিবব'ন করিয়া উন্ন্ত্ভাবে নৃহা করিতে দেখিরা 'সন্দিছান 
হষ্টয়া তী ধীবরকে ই্রপ্ররুর বারা জিজ্ঞাসা কপিলেন। যথা চৈহন্য- 
চরিতামৃতে_ 
“কহ জালিম ই দিকে দেখিলে একজন ।। 
তোমার এই দশ! কেন কহত কারণ ॥ 
জালিয়া কহে ইহা এক মনু না দেশিল। 
গাল বাহছতে এক মৃত মোর জালে আইল 
বড় মহস্ত বলি আমি উঠাইল ফতানে। 
মৃতকে দেখিতে মোর দয় কৈল মনে । 
জাল খলাহতে হার আঙ্গন্পর্শ হইল। 
স্পশ মাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল ॥ 
ভয়ে কম্প হেল নে নেরে বহে জল। 
গৰ গন বাণী মোর উদ্ভিল সকল ॥ 
কিবা ব্চ্মদৈতা কিবা ভুত কহনে না যার 
দর্শন-মাতে নহুষোর পণে পেই কার ৪ 
ভাগাবান জালিয়। বখন এইন্পে প্র্থুর স্বফূণ বর্ণন করিলেন, তখন, 


১২৪ প্রীগৌরাঙগ । 


১৮১৮১৮৭ 





৮১৮১৮৯১৮১৫১০৯৯৮৮ 





ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং সকলে দ্রুত সমুদ্রতটে 
যাইয়া দেখিলেন, সেই কমলাসেবিত "পুরট ছন্দর ছ্যুতী কদস্ব সন্দী্গীত”” 
শ্ীমঙ্গ__ 

“ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ শব কার। 

জলে শ্বেত তন্থু বালু লাগয়াছে গায় ; 

অতি দীঘ শিথিল তনু চর্ম লটকায়। 

দূর পথ উঠাইয়া আননে না চায় ॥৮ 

তখন সকলে মিলিয়া প্রভুর সেবায় রত হইলেন; কেহ আর্্র কৌপীন 

দূর করিয় শ্ুক্ষধ বন্ত্র দিলেন, কেহ শ্রীঅঙ্গের ধালুকা-কণা ছাড়াইতে 
লাগিলেন; কেহ কেহ বহির্ববাস পাতিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া প্রভুকে সেই 
শয্যায় শায়িত করি'লন এবং তখন সকলে মিলিয়া উচ্চ হরি সংকীর্তভন 
করিতে লীগিলেন-- 
“কতক্ষণে গ্রভুকানে শব পরশিল। 
হুস্কার করিয়া প্রন্থ বেত উঠিল ॥৮ 


ভাব-সমাধি | 


উপধু্পরি প্রভুর এইরূপ প্রেম-পিকার ও মহাভাবসমাধি অবলোকন 
করিয়া ভক্তগণ চিস্তিত হইলেন! সকলের মনে কেমন একটা আশঙ্কা 
জন্মিল যে, আর বুঝি তাহারা তাহাদের প্রেম শৃঙ্খলে প্রভুকে আবদ্ধ 
রাখিতে পারেন না। কিন্তু এই মন্মগ্রস্থিছিন্নকারী নিদারুণ কথ! মূনে 
হইলেও কেহ মুখে আনিতে পারিলেন না। স্থৃতরাং সকলেই আপনি 
আপনি বুৰঝিয়। সতর্কে প্রভুকে বঙ্গ করিতে লাগিলেন; কিন্ত তাহাদের 
এই প্রেমপুর্ণ সত্ব অনুরোধে কোনও ফল হইল না। কেননা! ইচ্ছায় 
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পিপি শী্িসিসিস্পাসি্িউিনিলটিনিলি লি 


লীলামক় প্রভূ যে মহোৎকা ধ্য সাধন করিতে £ গোলোক ত্যাগ করি 
মর্তোপ্ধ আবিল ভূমিতে পদার্পণ কররাছিপেন, তাহার সেই মহান কাধ 
অর্থাৎ "জীবে দয়া__নামে রুচি” আত্মরি/ত্র আচরণ করিয়া লোক 
শিক্ষ। দেওয়া_সম্পন্ন হইয়াহিল; সুতরাং সেই ভঞ্াবতার প্রহর এই 
অপুর্ব প্রেমলীলার অবসান নিকট হইয়া আসিয়াছিল। 
লালাবপান। 

একদিন ভগবানকে লইয়া বুন্দাবন-লীলারস আন্বাদন করিতে 
করিতে গরু ভাবাবিষ্ট হইয়া নীরব হইলেন এবং উত্তিমা দ্র হপদদে হগজাথ- 
দেবের শ্ীমন্দিরাভিমুখে ছুটিলেন। ভক্তগণও তাহার পম্চাৎ পশ্চাৎ 
ছুটিলেন। প্র দ্হগননে শীমন্দিরাভ্যঙ্গুরে গবিষ্ট হইলে মন্দিরগগার 
আপনা হইতে রুদ্ধ হইরা গেল বাটীর অঙাশ্তরে ভোগমন্টির 
প্রভৃতি স্থানে ছু এক জন জগরাখের সেবক উপাস্থঠ ছিলেন, ঠাহারা 
প্রকে শন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া জখরানাদেবাকে আলিঙ্গন করিতে দেখিশেন 
কিন্ত পরক্ষণেই বাহিরে ভক্পণের কোলাহল শ্রবণ কীরয়া দহ 
আপিগা দ্বার মোচন করিলেন ।॥ ভক্গণ পথ পাঠা মান্দরে প্রবেশ 
করিলেন, কিন্থ কেহই আর প্রতুর সাক্ষাৎ পাইগেন নাও তখন সকলে 
প্রভুর অন্র্দান বুঝিতহ পারিনা আন্বনাদ করিয়া উিহ্ঠিপেন এবং 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুহর্বনধ্য এই মহা শোকের বাকা চঠছেকে 
প্রচারিত হইল এবহ দেখিতে দেখিছে আনন্দির শোকাকুল ভজন 
পরিপূর্ণ হই গেল । ক্রমে এই নিদারুণ সংবাদ ভাগতববীয় যাবতীয় 
ভক্তগণের নিকট প্রচারিত হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে যে মহা শোকানল 
প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল, তাহা বর্ণনা করিতে আমি সম্পূর্ণ মক্ষন 

মহাপ্রভুর অসহ বিচ্ছেদে যে সকল ভক্ত নিতান্ত কাতর হটয়া 


১২৬ উগৌরাঙ্গ । 


পড়িয়াছিলেন, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তাহাদের 
মধ্যে এক জন। তিনি এই নিদারণ ঘটনার পর হইতে নিত্যকঞ্ঘাদি 
ত্যাগ করিয়া একরূপ অনাহার অনিদ্রা নিতান্ত শোকাকুলচিত্তরে 
গোপীনাথমন্দিরে ভূমিশয্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । এই 
ঘটনার এক বৎসর পরে কৃপাময় প্রভু প্রাণপ্রিয় ভক্ত গদাধরের এই 
শোচনীয় অবস্থায় বিচলিত হইয়া স্বধাম হইতে আনিয়৷ গদাধরকে চকিতের 
ন্যায় দর্শন দিয়া গোপীনাথ-অঙ্গে মিলাইয়া বান। ভাগ্যবান পাঠক 
ইচ্ছা করিলে গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে এই গৌরপোপীনাথ মিলন অগ্যাপি 
দেখিতে পারেন । শ্রীনঙ্গের সেই অলৌকিক কনকরেখা অগ্ভাপি ভক্তের 
হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছাস আনিয়া দেয় 

এইবপে ১৪৫৫ শকে এই অপুর্ব দেবলীলার অবসান হয়। 
এই আমর চরিত কনকপুন্তলী প্রেমের মুস্তি দেব-শিশুটী ১৪০৭ শকে 
নবদ্বীপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া চতুর্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে শ্ীকেশব 
ভারতীর নিকট কাঞ্চননগরে সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়া ক্রমিক ছয় বৎসর 
ভারতের সর্ধতীর্থ পর্যটনপূর্ববক, জীবনে র শেষ অষ্টাদশ বংসর নীলাচলে 
বাস করেন ও ১৪৫৫ শকে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অপ্রকট হয়েন। 
এই অলৌকিক অপূর্ব পৃতজীবনে ঘে স্থগভীর প্রেম, অনস্ত ভাব-সমাবেশ 
ও অপুর্ব ভক্তির উচ্ছাস প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা স্বিস্তারে 
বর্ণনা করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রস্থ হইয়া পড়ে । আমরা এই 
শ্ব্ল কয়েক পৃষ্ঠায় সেই মহান্‌ চরিত্রের আভাষমাত্র দিতে চেষ্টা 
পাইয়াছি। যে মধুর হইতে সুমধুর পবিভ্রকাহিনী বহুদিন ধরিয়! 
বর্ণনা করিলেও কিছুই বলা হয় ন। যাহার এক এক দিনের জীবনী- 
কথা লইয়া বিচার ও ভাবনা করিলে এক এক খানি সুবৃহৎ গ্রন্থ 
হইতে পারে, সেই মহান্‌ পুরুষের মহান্‌ চরিত্রকে এই স্বল্প কয়েক 
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পৃষ্টা সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্ট। করা বাতুলতামাত্ম! তবে সাহার কাহিনী 
লিখিন্ডে ও তীঙ্কার স্মরণ ও চিন্তা করিতে হইবে, এই লোতেই আমার 
এই তাশ্ককর উদ্ভম। 

আমযুনূপ যে পথে সংগারযাত্রা আরন্ধ করিয়া ছিলাম, তাহার ত 
বু পথই অতিক্রম করিলাম, এখনও ত সেই বাঞ্ছিত ধামে যাইবার 
কোনও সম্বলই সংগ্রহ হইল না। সঙ্গলহান হঈনা কেমন কবিয়া কোন্‌ 
ভরসায় সে পথে অগ্রনর হই । সে এ তামরা নাহ হম পন্মাঞ্জন করিযা 
কিছু সম্বল “পিয়া লই | সম্সারবিমে জকিবিত হইনা পানের হবকুমার 
ব্ত্বিনিচয় নকলই ত পঙ্কপ্রায় ; তবে কি করিয়া সেই চিরআকাক্ষিত 
ধনলাভে সমর্থ হনব? সেজন্য ভাবিয়া চিগ্চিয়। গণ ল্য়াই স্থির করিয়। 
মহাজনের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম । কিম্য তক এমন মহাজন দদাছে 
যে, আমার ভ্ায় সম্থল১:ন কাঙ্গালকে ধণদান করিবে? এত গণ 
দ্বেওয়া নহে, এ যে গণের নামে চিরদিনের মতন লান। এমন দাতা 
কোথায় পাই ? কাজেই এখানে ওথানে শগ্ুসন্ধান করিতে করিতে এক 
মহাপুরুষের নিকট সন্ধান পাইলাম বে, আমারই গৃহত্বারে এক*শক্ডিধর 
দয়াল ঠাকুর আছেন, যিনি, অবিচারে পতিত, অধম, কাঙ্গাল ভুল 
সকলকেই যাঠিয়া যাচিরা, যাঙার যাহা প্রয়োজন, তাহাই দেন | লে 
খণ পরিশোধ করিতে হয় না, সে গণে দায়গ্রস্ত হইতে তয় নাও সেজনি 
সে দাতা কেমন, জানিবার কন্ঠ তাহার বিষয় অহসন্ধান করিতে যাইয়া 
যাহা দানিতে পারিয়াছি, তাহাই এ পুস্তকে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি । 
অম্ার , ক্ষ পতিত, অধম, কাজাল বদি কেহ থাকেন, ভাজার] 
এই দযু্ল ঠাকুরের শ্রীচরপণে আম্মসমর্পণ করুন, দেখিবেন, সে পথের 
প্রর্নৌজনাতিরিক্ত সম্বল হস্তগত হইয়াছে । 





পরিশিষ্ট । 


পুর্ণতরহ্ম শ্রীভগবানের শ্রীরুষ্ণচৈতন্যাবতার গ্রহণ সম্পর্কীয় শাস্ত্রী 
প্রমাণ সম্বন্ধে মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত, বাযুপুরাণ, স্বন্দপুরাণ, বাস্থনপুরা' 
ভবিষ্যপুরাণ, গারুড়ে, কাপিত তন্থে, নারদী়ে, ব্রন্মযামলে, বৃত্তরহ্ষযামহে 
এবং বিশ্বসার প্রভৃতি অসংখ্য পুরাণ,উপপুরাণ ও তন্বাদিতে এবং ভক্তিশাতে 
ভূরি ভূরি প্রমাণ' বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থানাভাব বশতঃ কয়েকট 
মাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল,-_ 


*জন্ন্যাসকচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শাস্তিঃ পরায়ণম”” 
মহাভারত, অন্ুশীমন পর্ব, ১৪৯ অঃ ৭৫গ্লোক 


*ন্বর্ণবর্ণোহেমাঙ্গো বরানশ্চন্দনাঙ্গদী” 
মহাভারত, অনুশাসন পর্ব, ১৪৯ অঃ ৯২ শ্লোক । 


“আস্ন বণীন্্রয়োহাস্য গৃহতোহম্ুধুগং তন্ুঃ | 
শুরুরক্ত স্তথা পীত ইদানীং কুষ্ণতাংগতঃ ॥৮ 

শ্রমছাগবতে দশমে সর্গ বাক্যং, ৮ অঃ ১৩ শ্লোক । 
“ধর্মং মহাপুরুষ পাসি ঘুগানুবৃত্তং 


ছরঃকলৌ যদভব স্িযুগোহথ স্বতং৮ 
ক্মদ্ভীগবতে ৭ স্কন্ধে ইীনৃসিংহ স্তবে, ৯ অং, ৩৮ শ্লোক । 


“ইতি দ্বাপর উবর্বাশ স্তবন্তি জগদীশ্বরং। 
নানা তন্ত্র বিধানেন ফলাবপি তথ! শৃণু ॥ 
৬ ত্বিষ'কৃষ্ঞং সাঙ্গোপাঙ্গান্্র পার্যদং। 


নু পরায়ৈণজন্তিহি জুমেধসঃ ৮ 
স ২ শ্রীষগ্াগবত ১১ ক্ন্ধ, ৫ অঃ, ৩১৩২ ক্লোক। 


ক কন্দু প্রভু তোৌমতেই অর্পণ । 







; 1. সমাপ্ত । 

রর া সু জপ ০৯ আশা 

০ (2, সি] ৮৮ ৮১০ ছি [৩5৪ জাতের হ, 
টিকে 


